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ংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের 
এক দুর্দান্ত ছঃসাহসী স্পাই 
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশাস্তরে । 
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি ৷. 
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠ,র সুন্দর এক অস্তর। 
একা । 
টানে সবাইকে, কিন্ত বীধনে জড়ায় না । 
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে 
রুখে দাড়ায় । 
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয় 
আর মৃত্যুর হাতছানি । 
আসুন, এই দুর্ধ্ৰ চির-নবীন যুবকটির সাথে 
পরিচিত হই । 
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে 
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের 
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে । 
আপনি আমন্ত্রিত । 
ধন্যবাদ । 


আ্কাম্ণলা 
এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক । 
জীবিত বা ম্বৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সজে 
এর কোনও সম্পর্ক নেই। 
॥ লেখক ॥| 


এক 


ওয়াবাশ আ্যাভিন্যু আর মারশাল ফিল্ড আযাণ্ড কোম্পানির মাঝামাঝি 
একটু নিরালা এক গলির মুখে অবস্থিত হিলো বারে তৃতীয় দিনের 
মত প্রবেশ করল রানা । দুপুর গড়িয়ে গেছে, বার একদম ফাক1। বিল 
নামের কুস্তিগীর ধাঁচের বারটেনডার একাই আছে আজ, রেসের 
কাগজপত্র ঘেঁটে সময় কাটাচ্ছে । রানাকে দেখেই সে খিস্তি করে উঠল, 
‘আবার এসেছ নাকি, নাগর ?? 

ইয়াকি গায়ে মাখল না রানা, হুইস্কির অর্ডার দিয়ে চুপচাপ 
দাড়িয়ে রইল । বেশ বিরক্তির সঙ্গে দায়িত্ব পালন করল বিল, কিন্ত 
দ্বিতীয়বার অর্ডার দিতেই সে দাত-মুখ খি"চিয়ে উঠল, ‘দ্যাখ বাপু, 
বেশি বাড়াবাড়ি করবে ন], আগেই বলে দিচ্ছি। কালকে সহা করেছি, 
আজ না। এই শেষবারের মত দিচ্ছি, আর এক ফৌটাও পাবে না 
আজ । যেই না একটা নেয়েমানুয তার জন্যে আবার এত 1” 

“আমার সামনে ওর কথা তুলবে নাঃবিল,' রানা বলল, “কুত্তীটাকে 
খুন করব আমি !? 

“ঠিক আছে, এখন চোপা বন্ধ কর। কালকের মত আবার প্যাচাল 
শুরু করেছ কি কপালে দুঃখ আছে তোমার, হ্যা!’ 

বিল কাজে ব্যস্ত হতেই রান৷ পাশের ঘরের টেলিফোন বুথে গিয়ে 


হাৎকম্পন ৭ 


ঢুকল ৷ ঘাড় ফিরিরে দেখল বল তাকে লক্ষ্য করছে, কিন্ত কিছুই 
শুনতে পাবে না বুঝে সে জন রবসনের নাম্বারে ডায়াল করল ॥ ওপাশ 
থেকে সাড়া আসতেই বলল, '“মাঙ্ণুদ রানা বলছি । মিঃ রবসন, কাজটা 
সারব আজকেই ।* 

‘খুব ভাল,’ তিনি বললেন, “তবে খুব নিখু'তভাবে সারতে হবে 
কিন্ত। আর যে সার্জেন্ট তোমার নাম-ঠিকানা ইত্যাদি খাতায় লিখবে 
তাকে আমার নাম ও নাম্বার বলবে, আমাকে ডাকার জন্যে জেদা- 
জেদি করবে। তা, তুমি কি সত্যিই মাতাল হয়েছ ?? 

“মানে - মাতাল হওয়ার মত-..টেনেছি বটে ৷” 

ঠিক আছে। ভেরি গুড। পকেটে কাগজপত্র ঠিকঠাক আছে 
তে?’ 

‘আছে!’ 

“এখন সবকিছু নির্ভর করছে তোমার ওপর ৷ 

‘নিশ্চিন্ত থাকুন । হাসপাতালে দেখা হচ্ছে আপনার সাথে ।' 

বুথ থেকে বেরিয়ে এল রানা, ইচ্ছে করেই একটু টলতে টলতে 
গিয়ে দাড়াল বিলের সামনে । 

“মেয়েটা আবার খেলতে চাইছে নাকি হে? বিল কুৎসিত ভঙ্গি 
করে, “তা ভাল চীজের পাল্লাতেই পড়েছ !' 

ঢকঢক করে পাত্রটি নিঃশেষ করল রানা, তারপর ইঙ্গিতে আরেক 
পাত্রের কথা জানাতেই বিল টেবিল.-থেকে বোতল সরিয়ে ফেলল । 

‘যথেষ্ট হয়েছে, বলল সে, “আর পাবে না । চোখ উল্টে মরতে 
চাও আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এখানে চলবে না” 

“বিল দাও!’ 

বিল মিটিয়ে কাগজটা পকেটে রাখল রানা, তারপর আস্তে বলল, 


৮ ব্রানা-৫০ 


“বিল, আরেক গ্লাস--" 

“ভাগ'-ভাগ বলছি". 

দ্যাখ, বেশি মেজাজ করবি না'..পয়সা দেব মদ দিবি-'.তোর বাপ 
দেবে'"" 

মুহুর্তে ধক করে ম্বলে উঠল বিলের চোখ, মুষ্টযোদ্ধাদের মত 
ছোট ছোট পায়ে সে দ্রুত এসে পড়ল রানার সামনে ; ঘুষি মারতে 
গিয়েও মারল না, ঘার ধরে এত জোরে ধাক্কা 'দল যে হুমকি খেতে 
খেতে প্রায় রাস্তায় এসে পড়ল রানা । 

‘আর কখখনো আসবি না এখানে, খবরদার !” 

রানা তার দিকে কিছুক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে থাকল, তারপর 
বিলের পিতামাতাসহ চৌদ্দগুষ্ঠির বংশ উদ্ধার করে মারশাল ফিল্ড আযাণড 
কোম্পানির উদ্দেশ্যে রওনা হল। শেষ পাত্রটাই যথেষ্ট ছিল আসলে । 

দোকানে ঢোকামাত্র এক গোয়েন্দা কর্মচারী পিছু নিল রানার । 
জুয়েলারি ভিপাটমেন্টে ঘোরাঘুরির সময় অবশ্য ব্যাপারটি টের পেল 
সে। একটু :জাও লাগল। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরল অকারণে । 
শেষে বিয়ে ও বাগদানের আংটি সেকশনে গিয়ে দাড়াল । 

একজন কর্মচারী এগিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে, স্যার সম্বোধন করে 
সাহায্যের কথা বলল বুঝি, কিন্তু রানার চোখ তখন ঘুরতে শুরু 
করেছে, মুখটা হা হয়ে গেছে, তারস্বরে এক চিৎকার দিয়েই সে 
সামনে লাথি মারতে শুর করল শো-কেসে। ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল 
কাচ। 

মারশাল ফিল্ড আযাণ্ড কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে বেশ ভাল 
রানাকে তা স্বীকার করতেই হবে । কারণ শো-কেসে পদাঘাতের প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই ছু'দিক থেকে আক্রমণ হল তার ওপর, মুহুর্তে উবু হয়ে 


হাকম্পন ৯ 


পড়ল সে মেঝেয়। কিন্তু তা-ও বেশিক্ষণ নয়, দোকানে হৈ চৈ সৃষ্টির 
কোন সুযোগ না দিয়েই গোয়েন্দা কর্মচারী ছু'জন তাকে বাইরে নিয়ে 
ফেলল । একটি টহল গাড়ি আর ছৃ'জন পুলিস রানার জন্যে অপেক্ষা 
করছিল। তার! গোয়েন্দাদের সঙ্গে কথাবাত সেরে রানাকে নিয়ে 
বসিয়ে দিল সামনের সিটে, ছু'পাশ থেকে ছু'জন. তাকে চেপে ধরে 
রাখল। একজন শুধু মন্তব্য করল, “ব্যাটা! বেহেড মাতাল 1? 

পুলিস স্টেশনে যে সার্জেন্ট খাতা খুলে বসল রানার সামনে সে 
নানারকম জেরা শুরু করল। কিন্তু তার কোন প্রশ্মেরই উত্তর দিল 
না রানা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই সুরে বলতে লাগল, আমার 
উকিল জন রবসনকে ডাকুন-:-জন রবসন.''হোয়াইট হল ৪-২৪৪৪-.. 
হোয়াইট হল ৪-২৪৪৪..-উকিল ছাড়া কিছু বলব না"; 

রানার পকেট হাতড়ে কাগজপত্র যা পাওয়া গিয়েছিল তা থেকেই 
সার্জেন্ট রেজিস্টারে নাম-ঠিকানা ইত্যাদি লিখল, তারপর ঘচঘচ করে 
রিপোর্ট লিখে কেরানীর হাতে দিতে দিতে বলল, ‘ডঃ ক্রককে 
খবর দিন ।-..মাতাল-ফাতাল নিয়ে মহা ঝন্ধি ! ব্যাটাকে এ বেঞ্চে 
শুইয়ে রাখ তো হে--.? 

ডাক্তার এল কুড়ি মিনিট পর। রানাকে পরীক্ষা করে বলল, 
“নেশায় একেবারে বৃ্দ । এখুনি প্রলাপ বকতে শুরু করবে। কাউন্টি 
হাসপাতালে পাঠানই ভাল হবে। ঠিকানাপত্তর পাওয়! গেছে কিছু ?' 

‘তা পেয়েছি । তবে হিলো বারের একটা বিল ছিল পকেটে, ওখানে 
খোজ নেয়া দরকার । আর লোকটা খালি উ“কলের কথা বলছিল ।” 

‘সবাই তাই বলে» ডাক্তার বলল, “হাসপাতালে রেফার করে 
দিচ্ছি, আর আমার রিপোর্ট ডঃ কোনাপির কাছে সরাসরি পাঠাচ্ছি ।' 

সার্জেশ্ট জানতে চাইল, “এখন কিছু দিচ্ছেন না ? 


১০ রাশা-৫০ 


ডাক্তার “হেসে ফেলল, “এত ভয় কেন হে? আত্মরক্ষার নামে 
কত নিরীহ মানসিক রোগী দিনরাত মারছ । এ লোক যে পরিমাণ 
গিলছে তাতে কোন ওষুধে আর কাজ দেবে না। কুইক ! আরেকটা 
হাঙ্গামা আসবার আগেই বরং একে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থ। 
কর’ 


হাসপাতালে দু'জন আ্যাটেণ্ডাণ্ট রানাকে ধুয়েমুছে সাফস্সুতরে! করে 
আযালকোহলিক ওয়ার্ডে নিয়ে গেল । পাশের বেডে এক বুড়ো সমানে 
চেঁচামেচি করছে আর হাত-পা ছু'ড়ছে, চোখ ছুটে! তার উপ্টো-সিধে 
নানাভাবে ঘুরছে ভীষণ। একজন ইন্টানি ।এসে আ্যাটেগান্টের সহ- 
যোগিতায় তাকে দিল এক ইনজেকশন । সেখান থেকে চলে যাওয়ার 
সময় রানার দিকে চোখ পড়ল ইণ্টানির, “কি কাণ্ড { এর ভাবগতিকও 
তো সুবিধার দেখছি না! যে কোন সময় ঘুষোঘুষ শুরু করে দেবে । 
আন দেখি প্যারালডিহাইড, এখুনি খাইয়ে দিচ্ছি” 

রানা প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল, কিন্তু ঠেকাতে পারল না _ তার ছুই 
পাটি দাতের মাঝখান দিয়ে গলা, বুক জ্বালিয়ে তরল পদার্থ নেমে গেল। 
যে পর্যন্ত না গিলল ততক্ষণ রানার নাম চেপে ধরে রাখল একজন 
আযাটেপ্যান্ট। কয়েক মুহূর্ত পর অদ্ভুত শান্তি অনুভব করল রানা ! 
চারপাশের নানারকম আর্ম্বর সঙ্গীত হয়ে উঠল যেন, আশ্চর্য হালকা 
হয়ে গেল শরীর, যেন সে পালক মেখে ভেসে বেড়াচ্ছে! সম্পূর্ণ 
আচ্ছন্ন হওয়ার আগে একবার মাত্র রানা উদ্ভাসিত হল এই চিন্তায় £ 
রাহাত খান হঠাৎ এই শিকাগো শহরে এসেছিল কেন? 
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দুই 


রানার ঘুম ভাঙল খুব ধীরে, সাতদিন একটানা মদ্যপানের প্রতি- 
ক্রিয়ায় মাথায় তখনো ভূতের নাচ ৷ প্যারালভিহাইডের জন্যে একটা 
ঘিনঘিনে স্বাদ লেগে আছে মুখে । জিভে কেউ যেন শিরীষ কাগজ 
ঘষে দিয়েছে । 

চোখ খুলতেই রানা দেখল এক ছাত্রী নাস” তোয়ালে হাতে তার 
সামনে দাড়িয়ে আছে। তার গভীর নীল চোখে হাসি ঝিকমিকিয়ে 
উঠতেই রান! বলল, ‘যাও যাও, সঙ্কালবেলা আমার দরকার...” 

“ঠিক আছে, এখন একটু শান্ত থাকুন, আমাকে ধোয়ামোছা 
সারতে দিন!” 

এই বলে মেয়েটি তার মুখের কাছে তোয়ালে মানতেই রানা 
জোরে হাচি দিয়ে উঠে বসতে গেল, কাধে লেগে সঙ্গে সঙ্গে 
পাশের টেবিল" থেকে পানির পাত্র উল্টে পড়ল মেঝেয়, এমন বিতিকি- 
চ্ছিরি শব হল যে দু'জনেই অপ্রস্তুত । পাশের ঘর থেকে বিশালা- 
কৃতির ঘোড়ামুখী রূমনার্স এসে হাজির, “আবার কি হল, মিস 
ব্রায়ান? রোগী তোমাকে খুব জোরে ফু" দিল নাকি? 

নার্সের সুশ্রী মুখে রঙ লাগল মুহুর্তে, দাতে ঠোট চেপে সে 
বলল, “এমন কিছু হয়নি, মিস উডনাট । এনিয়ে হৈ-চৈ না করলেও 
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চলে!’ বূমনাসের চেহারা ভীতিকর হয়ে উঠল, হিংস্র ভঙ্গিতে সে 
দাড়াল মিস ত্রায়ানের সামনে, ছি'শিয়ার হয়ে কথা বলবে, বুঝলে 1 
হানোভারে যাচ্ছ তো, সাইকিয়াটি.ক নাসিং-এর মজাটা টের পাবে। 
আমি বলে দিচ্ছি এ ডিগ্রী তোমার কপালে নেই !' 

এরপর বাকি রাগটুকু সে ঢালল রানার ওপর, “দ্যাখ বাপু, 
নাসের কথা যদি না শোন আর সামান্য অস্ুবিধাও যদি ঘটাও তাহলে 
ভালভাবেই তোমার চিকিৎসা করব আমি 1” মিস ব্রায়ানকে বলল, 
“ধোয়ামোছ। শেষ করে রোগীকে ব্রেকফাস্ট দিয়ে আমার কাছে এসে 
শিগগির রিপোর্ট দাও !” 

মিস উডনাট অন্তহিত হলে রান! মুখ খুলল, “আমি খুবই দুঃখিত, 
তুমি এমন মুশকিলে পড়বে তা বুঝতেই পারিনি” 

“না, এমন কিছু নয়। মিস উডনাট গত রাত থেকে ডিউটিতে 
আছেন তো]! অবশ্য ওকে যেমন মনে হয় আসলে কিন্ত উনি তা 
নন, খুব ভাল ।” 

সে আমি বুঝেছি। তোমার চেহারা দেখার পর যতবার তিনি 
আয়নার সামনে যান ততবারই তার নিশ্চয় নিজের গলা কাটতে 
ইচ্ছে করে। ত! তুমি হানোভারে যাচ্ছ---কি ব্যাপার ? 

'হানোভার হচ্ছে পাগলাগারদ । ওখানে আমাদের ক্লাশের সক- 
লেরই ছ'মাসের ট্রেনিং নিতে হবে । তারপর আমরা গ্র্যাজুয়েট হব ৷” 

মিস ব্রায়ান ধোয়ামোছ] সারতে না সারতে বূমনাস” আবার এসে 
হাজির । রানার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই সে তাকে কাছে 
আসতে অনুরোধ করল । 

“কি বলতে চাও?” বলতে বলতে সে বিষদৃষ্িতে তাকাল মিস ব্রায়ানের 
দিকে, কিন্তু সে মুখ ন! ফিরিয়েই পানির পাত্র হাতে বেরিয়ে গেল। 
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মানে-.আমি বলতে চাচ্ছিলাম কি...আপনি সবসময় এত রেগে 
থাকেন কেন? না রাগলে তো. আপনাকে সুন্দরই লাগে!’ রানা 
বলল, “আপনার চোখ"*'চুল আপনার-? 

মিস উডনাট একটু টলল না রানার কথায়, "দ্যাখ বাপু, এই 
সাত সকালে যথেষ্ট করেছ, এখন মুখটা বন্ধ কর। আমি দেখতে 
একটা ডাইনী, নিজেকে আমি মনেও করি একটা ডাইনী, আর তুমি 
যদি এ-রকম শুরু কর তবে টের পাবে কাজেকর্মেও আমি আস্ত একটা 
ডাইনীই । নাশতা আসছে, খেয়ে ঠিকঠাক হও--আধঘন্টার মধ্যে ডঃ 
কোনালি আর তোমার উকিল আসছেন ।, 


মিস ব্রায়ানের আন৷ ব্রেকফাস্ট মুখে রুচবে না এমন একটি বিশ্বাস 
রানার মনে বদ্ধমূল হওয়ার কিছুক্ষণ পর জন রবসন ও ডঃ কোনালি 
এসে উপস্থিত হলেন । 

“গুড মনিং, রানা!” রবসন বললেন, "ইনি ডঃ কোনালি। কাউনটি 
কোর্টের সঙ্গে জড়িত আছেন। সেযাই হোক, এখন তুমি ভাল আছ 
নিশ্চয়ই, কিরকম একটা বাজে ব্যাপার দ্যাখ তো! তা অভিজ্ঞতা 
হল--একটা শিক্ষা পেলে বটে।” 

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না রানা, কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে 
বিস্মৃত হল তার ভূমিকাটি । তারপরই মনে পড়ল সবকিছু । 

তাই, মিঃ রবসন,’ রানা বলল, “তাই । আমি একট গাধা হয়ে 
গিয়েছিলাম । 

‘মামি আপনাকে যা বলেছিলাম, ডক্টর,” রবসন ডঃ কোনালির দিকে 
ফিরলেন, “ফিয়সের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর থেকেই ওমানসিক 
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ভারসাম্য হারিয়েছিল, এখন একদম ঠিক আছে । যে শিক্ষা পাওয়া 
প্রয়োজন ছিল তা সে পেয়েছে ৷’ 

ডঃ কোনালি রানাকে দেখছিলেন একুষ্টিতে, তিনি বললেন, 
র্যা, আজ সকালবেলা মকেল আপনার ভালই আছে, কিন্ত হাতে 
আবার এক বোতল হুইস্কি পড়লে কি করবে শুনি ? ভুলে যাবেন না, 
মিঃ রবসন, হিলো বারের বারটেনডার জানিয়েছে গত তিনদিন ধরে 
ফিয়"সেকে ও খুন করবে বলে শাসাচ্ছে। আমার মনে হয় মিঃ রানা 
এখনে! বিপজ্জনক, তার মাঝে যে উত্তেজনা আছে তা শীতল করতে 
ভাল চিকিৎসার প্রয়োজন ।” 

বুড়ো রবসনের প্রায় নিশুভ চোখেও উজ্জ্বলতা দেখা গেল। এই 
চোর-পুলিস খেলার উত্তেজনাই মনে হল তার জীবনে পাওয়া একমাত্র 
স্থখ। সুখী হু*টি চোখ যেন বলছে- দ্যাখ, দ্যাখ, সবকিছু আমার 
প্ল্যানমত কেমন এগোচ্ছে! 

রবসনের এই ভাবান্তর কিন্তু ডঃ কোনালির চোখে পড়ল না, 
রানাকে তিনি তখন একটির পর একটি প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, “আপনার 
বয়স, মিঃ রান। ? 

‘এই তিরিশ চলছে ।” বয়স ভড়াল রান।। 

“ক'দিন হল একটানা মদ খেয়েছেন ? 

“ঠিক...ঠিক ক'দিন যে! ভবে বেশ কিছুদিন তো হবেই |, 

“ফিয়'খসেকে ফেখুন করতে চেয়েছিলেন তা কি এমনি কথার কথা ?, 

“এরকম কথা বলেছি বলে তো আমার মনেই পড়ছে না। 
না_-মোটেই আমি তাকে খুন করতে চাই ন!। কেন চাইব বলুন 
তে? কেন? 

€প্রশ্বটা মন্দ নয়, এ-জন্যেই এর উত্তর জানা দরকার ।” 
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“রানা স্টোরকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি আছি, ডক্টর, রবসন বল 
লেন, “একজন বিদেশী নাগরিকের জেল হোক এটা আমি চাই ন! 
ব্যক্তিগতভবে আমি তার যাবতীয় দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত, যদি__ 

আমি আপনাকে সোজ! সরল ভাষায় বলছি, মিঃ রানা,” ডঃ 
কোনালি বললেন, “ফল্ড স্টোরে যে কাণ্ডটি আপনি করেছেন তাতে 
আপনার ছ'মাসের জেল প্রায় অবধারিত । আপনি কি তা চান? 

‘না, মোটেই না। জেল চাই না। আমি শিওর ৷’ 

“স্টোর যদি ক্ষতিপূরণ নিয়ে মামল! তুলে নিতে রাজি হয় তাহলে 
আপনি কি মানসিক হাসপাতালে নিজেকে স্বেচ্ছাসমর্পণের জন্যে 
কোর্টে আবেদন করবেন ? 

‘আপনি যা বলবেন ডক্টর, আমি তাই করব। কিন্তু মানসিক--.আবার 
মানসিক হাসপাতাল কেন ? আর স্বেচ্ছা সমর্পণ ব্যাপারটাই বা কি? 

“তেমন কিছুই না, আপনি হবেন রাষ্ট্রের একজন অতিথি মাত্র। 
নাগরিক অধিকার _ বিদেশী নাগরিক হিসেবেও-_কিছুই আপনাকে হারাতে 
হবেন! কমপক্ষে তি'রশ দিনের চিকিৎসা, তারপর হাসপাতালের সুপা- 
রিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে তিন দিনের একটি লিখিত নোটিশ দিলেই রিলিজ । 
আমার ধারণা, এই চিকিৎসাটি আপনার জন্যে প্রয়োজন । ঠিক? 

তাহলে আমাকে কোথায় পাঠান হবে, ডক্টর ? 

“শিকাগোর কাছাকাছি আছে চারটি হাসপাতাল-ডুনিং, এলগিন, 


ক্যানকাকী আর হানোভার । স্বেচ্ছারোগী হিসেবে এদের যে কোন 
একটিতে আপনি যেতে পারেন । 


“চিকিৎসার জন্যে হানোভারের কিন্তু বেশ মাম,” ধূর্ততার সঙ্গে 
বললেন জন রবসন, “তামার যেহেতু স্বাধীনতা আছে যে কোন এক- 
টিতে যাওয়ার, আমি তাই হানোভারে যাওয়ার পরামর্শ ই দিচ্ছি ৷ 
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ডাক্তারের সঙ্গে চোখাচোখি হল রানার, ঠিক আছে, হানোভারে 

যাওয়াই আমার পছন্দ । এখন আর কি কি করতে হবে আমার ? মানে 
কিভাবে আমি’ 

ডঃ কে'নালি মৃতু হাসলেন, এই প্রথম । ‘এই তো, মাথা দেখছি 
বেশ খুলেছে? এ-রকমই হয়। এখন জজ সাহেবের সামনে একটা 
শুনানির ব্যবস্থা করতে হবে । এটা একটা প্রথামাত্র । আমার পরামর্শ 
অনুসারেই তিনি কাজ করবেন । তারপর হ্যানোভারে গিয়ে ভাক্তার- 
দের সঙ্গে আশা করি সহযোগিতা করবেন । শুক্রবার ওখানে নিয়মিত 
বাস যায় এখান থেক্কে, এই বাসেই চলে যান 

জন রবসনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিয়ে বিদায় নিলেন ডাক্তার । 
আনন্দে উত্তেগ্রনায় রানার হাত ধরে ঝাকুনি দিতে শুরু করলেন বৃদ্ধ 
রবসন, “চমংকার রানা,চমৎকার ! এ-পর্যন্ত সবই হয়েছে নিখুত । এখন 
হ্যানোভার ! আমি ঠিক জানি, সেখানে তোমাকে রাখা! হবে লিটবার্গ 
কটেজে ৷ ব্বেচ্ছারোগীদের মধ্যে আলকোহলিকদের ওখানেই রাখা 
হয়। উন্ম,ক্ত ওয়ার্ড সেটা, হাসপাতালের মধ্যে বাগানে বেড়াবার সম্পুর্ণ 
স্বাধীনতা আছে । আর এই লিটবার্গ কটেজের রোগীদের দেখাশোনা 
করে ডঃ বোরচের্ড। রোহলার আছে নেলসন কটেঞ্জে, তার খবরাখবর 
নেয়ার উপায় ওখান থেকেই তুমি বার করতে পারবে । তারপর সপ্তাহে 
একদিন তো আমি আসহিই । জরুরী অবস্থায় আমার মনে হয় টে'ল- 
ফোনও করতে পারবে । তা, পয়সাকড়ি কিছু আছে সঙ্গে ? 

‘একশো ডলারের মত আছে । সঙ্গে কি রাখতে দেবে? 

‘নিশ্চয়ই । তুমি রাষ্ট্রের অতিথি, আসামী নও । আসামী বাসায় 
ফোন করবে, আমি যদি না-ও থাকি অপরেটারের কাছে মেসেজথাকবে। 
নতুন চোন খবর পেলে চিঠিতেও জানাতে পারি আমি তোমাকে। 
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গুড লাঁক। ওয়ার্ড এই অগ্রগতি জেনে খুব খুশি হবে। ও হ্যা, আরেকটা 
কথা-_-একজন সমাজকর্মী এসে তোমার বিবরণ সব টুকে নিয়ে যাবে, 
ভুলেও কিন্ত আমাদের নাম কোথাও উল্লেখ কর না। তাহলেই 
তোমার বিবরণ পড়ে সন্দেহ হবে বোরচের্তের । কারণ সে খুব ভাল 
করেই জানে গত পাঁচ বছর ধরে রোহলারকে নিয়ে আমি মাথা 
ঘামাচ্ছি'-.? 


প্রতি শুক্রবার সকালে কুক কাউন্টি হাসপাতাল থেকে হানোভার 
মানসিক হাসপাতালের বাস ছাড়ে! সেদিন সকালে যাত্রী চল্লিশজনের 
মত, যাদের প্রায় সকলের অভিব্যক্তিতে মনোবিকলনের বহিঃপ্রকাশ 
বেশ স্পৃ্ট। অনেকই নানারকম অঙ্গভঙ্গি ওশব্দ করছে। একজন ইনটালি, 
একজন নার্স ও দু'জন আ্যাটেগ্যান্ট এদের তদারকি করছে । স্বাভাবিক 
কারণেই রানা নিজেকে ভাবছে পুরোপুরি নিঃসঙ্গ ও পীড়িত । 
হাসপাতালের সেই তরুণী নার্স পেনেলোপি ব্রায়ানের কথা মনে 
পড়েছে । ক'দিনেই ওদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে । মেয়েটি সেদিন 
বলেছিল, ‘পত্রিকায় তোমার সব খবরই জেনেছি, মিঃ রানা, তুমি 
মেয়েটিকে সত্যি খুব ভালবাসতে, না? তাই বলে তাকে তুমি খুন 
করতে চেয়েছ কেন?’ 

পক সব বাজে কথা!” রানা বলেছে, ‘তখন আমি বদ্ধ মাতাল, কি 
বলেছি না৷ বলেছি তার কোন মানে হয় 1 

“তোমার মত মানুষের জন্যে খুব ছুখে হয়। সামনে পড়ে আছে 
মুন্দর জীবন অথচ সেদিকে খেয়াল নেই, নিজেকে ধ্বংস করাই যেন 
একমাত্র কাজ । আমি কিন্তু মেয়েটির কোন দোষ দেখি না, এ-রকম 
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মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই অন্যায় । তা সে খুব সুন্দরী, মিঃ রান! ?' 
হ্যা, ঠিক তোমার মত ॥ 

মিস ত্রায়ানের মুখে রক্তাভা দেখা দিতেই রানা জানতে চেয়েছে, 
“তোমার বোধ হয় কোন বয়ফ্রণ্ড নেই ?? 

“সে সব তোমার জানার প্রয়োজন নেই । আছে কি?’ 

“মানে, সেদিন তোমার পরিবারের সকলের কথা বলছিলে তো 
তাই ভাবছিলাম £ তোমার আদর্শ পিতা যিনি আবার আদর্শ পুলিস- 
ম্যানও সম্ভবত আমার মত একজন বাজে লোকের প্রস্তাবে তার কন্যা- 
কে ডেট করতে দেবেন না'-” 

“অর্থাৎ আমি বুঝি রা'জ হয়েই আছি? দেখ, আমার বাবা 
একজন ডিটেকটিভ সারছেন্ট পাচ বছর ধরে তিনি হোমিসাইডে 
আছেন। লোকচরিত্র অন্ুধাবনের ক্ষমত! ভার যথেষ্টই আছে... 

“সে-কথা যাক, হানোভারে মাসখানেক কাটাবার পর নিশ্চয়ই 
রা সুস্থ হয়ে যাব, তখন ডেটের ব্যাপারে তোমার আপত্তি থাকবে 

? 

‘হানোভারে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে এইটুকু বলতে পারি। 
আর এ ব্যাপাটা ? ঠিক আছে, আমি বিবেচনা করব। তা যে মেয়ে- 
টাকে তুমি খুন করতে যাচ্ছিলে তার কি হবে ?” 

ব্যাপারটা যে-ভাবে.তুমি জান আসলে তা নয়। এক সময়ে আমি 
পুরে! ঘটনা খুলে বলব তোমাকে । এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখ, সে 
কোন সমস্যা নয় আর । আচ্ছা, এজওয়াটার বীচ হোটেলে ডিনার 
করা কি তোমার পছন্দ ? ড্যান্স?” 

‘খুবই পছন্দ । তবে হানোভারে যাওয়াটা তোমার কাছে কৌতুকের 
মত লাগছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এতে কৌতুকের কিছু নেই তা জান ?” 

হানোভার? বানা বিব্রত বোধ করে। মাত্র তিনজন, সম্ভবত 
আর একজন শুধু জানে, কেন সে যাচ্ছে সেখানে । 
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তিন 
মাত্র দশ দিন আগে নিউইয়র্কের এক হোটেলের লাউঞ্জে বসে রানা 
অবাক হয়ে ভাবছিল £ ব্যাপারটা কি? বুড়ো দিনের পর দিন যে-ভাবে 
হেয়ালি শুরু করছে তাতে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা আর সম্ভব নয়। 
হু’দিন পর ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা, অফিসে জমে 
আছে অনেক কাজ, অথচ বুড়ো কিনা এমন একটা চিঠি লিখে বসল! 
পাওনা ছুটি নিয়ে সে নাকি আরো এক সপ্তাহ এ-দেশে কাটাতে 
পারে! অর্থাৎ সে তা-ই করুক, বুড়ো নিশ্চয় করে চাইছে। উদেশ্ট 
আছে একটা অবশ্যই, কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য? চিঠির প্যাড, ডাকঘরের 
ছাপ ইত্যাদি উ্টেপাণ্টে রানার বিস্ময় আরো! বাড়ে £ রাহাত থান 
নিউইয়র্কে বসেই চিঠিখানা লিখেছে । কি করতে সে এসেছে 
এখানে? 

পত্রিকার পাতায় মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করে রানা । সারাটা দিন 
হোটেলে কাটাবার কোন ইচ্ছে তার নেই । যদিও তার পক্ষে উচিতহবে 
এখানেই অপেক্ষা করা । এখানেই তাকে খে(জ করা হবে । সাত দিন 
যে-কাজে তাকে নিয়ো জিত রাখার চক্রান্ত করেছে রাহাত খানতা থেকে 
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যে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না তা-ও রানার ভাল করেই জানা । তবুও 
পত্রিকার পাতা উপ্টে-পাণ্টে সে এমন একটা বিজ্ঞাপন খু'জল, এমন 
বিনোদন-কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন, যেখানে এখন তার যেতে ইচ্ছে করবে। 

দশ মিনিট পর হোটেল্রে বাইরে এসে দাড়ায় রানা) এই সময়টায় 
ট্রাফিক জ্যাম হয়ে থাকে, গাড়ি নিয়ে তাই বেরোবে না স্থির করল সে। 
অল্প কিছুদুর হাটলেই সুপার মার্কেট, তারপরই প্লেন্টার জয়েই--সবকিছুই 
আছে ওখানে ৷ ভেতর থেকে কেন যেন উদ্দীপ্ত হতে পারছে ন! রানা, 
'সাত দিনের অপ্রত্যাশিত এই ছুটির ঘটনাটি বড় খচখচ করে বিধছে £ 
কিছু একটা অশাচ করতে চায় সে, কিন্তু পারছে না। 

সুপার মার্কেটের কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে একটি মেয়ে ছুটে 
এসে জড়িয়ে ধরল তাকে, প্রায় আচমকা ঘটল ঘটনাটি কিন্তু টাল সামলে 
নিল রানা ৷ না নিলে ক্ষিপ্র গতিতে টার্ন নেয়া ধূসর উইলী জীপটি 
থে'তলে দিত ছু'জনকেই । 

মেয়েটি তখনো তাকে ধরে আছে, খড়ির মত শা'দ! হয়ে গেছে মুখ, 
কেবল চোখছ্‌'টি ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে । অসম্ভব ভয় পেয়েছে 
সে, সারা শরীর আড়ষ্ট, ছ'একজন পথচারী কৌতৃহলী হয়ে এগিয়ে 
আসতেই রানা তাকে সজোরে ঝাকুনি দিল। দ্রুত ধাবমান উইলী 
জীপের গর্জন তখন ধীরে ধীরে মেয়েটির শরীর থেকে যেন সরে যাচ্ছে, 
একটু পরেই তার মুখে রক্তাভা দেখা গেল। 

কাছাকাছি একটা বারে গিয়ে উঠল রানা মেয়েটিকে নিয়ে । হুইস্কির 

অর্ডার দিল, কিন্তু মেয়েটি ঘাড় নাড়ল--কিছুই মুখে দেবে না, ইঙ্গিতে 
বোঝাল £ একটু স্থির হয়ে শুধু বসে থাকতে চায় সে- নইলে হড়হড়িয়ে 
বমি করে দেবে । এতক্ষণে ঘটনাটির একটি তাৎপর্য যেন অনুমান করতে 
পারল রানা। 


হৎকম্পন ২১ 


মেয়েটি সুন্দরী । এই মুহুর্তে চেয়ারে সম্পূর্ণ শিথিল তার শরীর _ 
চোখে-মুখে ভীতি ও বিষণ্নতা, এ-সবকিছু ছাপিয়েও মেয়েটির কমনীয়তা 
অম্লান রয়েছে । একেই বিদগ্ধজন সম্ভবত নিখুত সৌন্দর্য বলে স্তর্তি 
সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। ভাবনায় ছেদ পড়ল, মেয়েটি চোখ তুলে 
চাইল তার দিকে, আরেকবার এ সৌন্দর্ধে অবগাহনের সাধ জাগল 
রানার, কিন্তু পুরো ব্যাপারটায় কেমন অশ্ঠরকমের গন্ধ না? 

জিজ্ঞেস করল রানা, “ক ব্যাপার ? 

মেয়েটি তখনো তাকে দেখছে, চোখের পলক ফেলছে না। 

কি মুশকিল! এখনো সুস্থ হয়নি দেখছি । ঘাড় ফিরিয়ে রান! 
ওয়েটারের সন্ধান নিল। মেয়েটির জন্যে সত্যিই কিছু প্রয়োজন, এমন 
কিছু যা তাকে দ্রুত ধাতস্থ করে তুলতে পারে। ব্যাপারটা বোঝা 
যাচ্ছে না মোটেও | কে মেয়েটি, কোথেকে এমন ছুটে এল» আর এসেই 
বা অমন জড়িয়ে ধরে মটকা মেরে যাওয়া কেন? 

“কিছু বলবেন ? 

রানা এতক্ষণে জবাব পাবে আশা করে জিজ্ঞেস করল । 

ঘাড় নাড়ে মেয়েটি, হ্যা, আমি খুবই দুঃখিত 1? 

“না, না, এতে দুঃখিত হওয়ার কি আছে? 

‘মানে আপনাকে অপ্রস্তুত করে ফেলেছি তো !” 

শুধু কি অপ্রস্তুত ?” 

হ্যা, বিপদেও, অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছেন! আমি মাত্র ছুট দিয়েছি 
অমনি আপনি সামনে পড়ে গেলেন’ 

“ছুটলেন কেন? 

উিপায় ছিল না। আমি অবশ্য আপনার কাছেই এসেছি, মিঃ 
রানা !” 


২২ রানা-৫০ 


“আমার কাছে--মানে--” 

স্থ্যা। হোটেলে গিয়ে জানলাম এই মাত্র বেরিয়েছেন, অপেক্ষা 
না কুরে অমনি বাইরে এলাম, গাড়ি নেননি তা-ও জানলাম । ভাবলাম 
এদিকেই আসবেন =’ 

‘খুবই হেঁয়ালির মত লাগছে মিস__” 

“সুসান ৷ আমার নাম সুসান রবসন।” 

“কোথেকে আসছেন বলছিলেন যেন?’ 

‘আমি এসেছি শিকাগো থেকে । এই কিছুক্ষণ আগে । এয়ারপোর্ট 
থেকে আপনার হোটেল, তারপর এখানে’ 

“কিন্ত ছুটলেন কেন?” 

মেয়েটি এতক্ষণে সোজা হয়ে বসল, আশেপাশে তাকাল, আবারো 
তার মুখচোখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, হাতের আঙলগুলো৷ কাপতে 
লাগল থরথর করে। 

“কি ব্যাপার ? 

“বাইরে চলুন, বলছি ।” 

কোনরকমে কথা ক'টি বলল মেয়েটি, মুখ দিয়ে ভাল করে স্বর 
ফুটছে না আর ৷ বারের চারপাশে তাকাল রানা। তেমন লোকজন? নই, 
মাঝখানের একটি টেবিলে ছ'জনবুড়ো, কোণের দিকে ছ'টি শিকারী মেয়ে 
আর ওপাশে চার পাচজনের একটি দল-_ প্রত্যেকের সামনে রাখা গ্লাসেই 
মনে হল তারা যেন ডুবে আছে, আর কোনদিকে খেয়াল নেই । কিন্তু 
দরজারওপাশেস্থির দাড়িয়ে থাকা হুজনকে অবশ্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, 
তবে কোনকিছু অনুমান করে নেয়ারজন্তে এ অবস্থানই যথেষ্ট, মেয়েটি 
কি ওদের দেখেই ভয় পাচ্ছে? ওর ছুটে আসার ঘটনাটির কিছু যেন 
অনুমান করতে পারছে না। 


হাঁংকম্পন ২৩ 


বিলচুকিয়ে বাইরে আসার সময় ইচ্ছে করেই অন্য একটি দরজঞ্ব্যবহার 
করলসে, কিন্তু দৃশ্যেরতাতে তেমন পরিবর্তন ঘটল না, এখানেও একই- 
ভাবে দাড়িয়ে আছে ছু'জন। মেয়েটি অস্ফ,টন্বরে কি বলতে গিয়ে থেমে 
গেল, তার একটি হাত তখন রানার মুঠোয় । এক চোখের কোণ দিয়ে 
সে ভাবান্তরহীন দু'টি মুখই দেখল, আর কিছু না। 

বাইরে এসে ট্যাক্সি নিল, ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা হোটেলের 
লিফটে তারপর রুমের দরজা তালাবদ্ধ করার পরই কেবল মেয়েটি 1কছুটা 
যেন সহজ হয়ে এল । প্রায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, “আমাকে ওরা মেরে 
ফেলতে চাচ্ছে) 

“ওরা কারা ? 

‘জানি না, শিকাগো থেকেই আমাকে অনুসরণ করছে ।' 

“তাহলে উইলী জীপটা--, 

হ্যা, হ্যা, জীপট! আমাকে চাপা দিতে চেয়েছিল । 

“কেন বলুন তো 1 আর আমার কাছেই বা এসেছেন কেন? 

‘আমার বাবা ও তার বন্ধু আপনার সাহায্য চেয়েছেন, আমি 
এসেছি আপনাকে নিয়ে যেতে _- 

‘আমার কাছে সাহায্য ? কি ব্যাপার? তারা আমাকে চেনেন 
কিভাবে ?' 

‘আমার বাবার এক বন্ধু আপনার সন্ধান দিয়েছেন ।' 

'আরেক বন্ধু? . 

“হ্যা, তিনি বাংলাদেশের ।' 

স্ুসানের কথায় কোন থেই খু'জেপায় ন! রানা। চেয়ার ছেড়ে উঠে 
দাড়ায় । কিছুক্ষণ পায়চারী করে। এখনে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি সুসান । 
মৃত্যুভীতি আর আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে আছে । ওকে এখন জেরা কর! কি“ 


২৪ রানা-৫০ 


ঠিক হবে? 
টেলিফোনে খাবারের অর্ডার পাঠায় রানা, সুসানকে হাত-মুখ 
ধুয়ে নিতে বলে। 


ঘন্টাখানেক পর জানালার পাশে ছ'টি চেয়ারে মুখোমুখি বসেছে 
ওরা । সুসান ওর বাবার কথা বলছে । এমন মানুষ হয় না । স্ুসানকে 
জন্ম দিয়েই ওর মা মারা গেছেন, বাপের কাছেই সে বড় হয়ে উঠেছে। 
বাবা কখনো! মায়ের অভাব মনে করতে দেয়নি ৷ শুধু তাই নয়, মেয়ের 
কথা ভেবে আর বিয়েই করেননি তিনি।. সারাটা জীবন কাটিয়ে 
দিলেন স্থুসানকে আর বন্ধু উইলিয়াম ওয়ার্ডকে নিয়ে । এই ওয়ার্ডের 
একটি ব্যাপারে পাচ বছর ধরে মিঃ রবসন লেগে আছেন । এখন 
তার জীবন বিপন্ন, পাগলের মত খু'জছেন এমন একজনকে যার সাহায্য 
তাকে সফল করে তুলবে । তখন এই বাংলাদেশী বন্ধু বলেছে মাসুদ 
রানার কথা, বলেছে পরোপকারী রানার অনেক কাহিনী । 

‘যদি তুমি বলতে পারতে এই বন্ধুটি কে, তাহলে আমার কোন 
দ্বিধা থাকত না!’ 

ইতিমধ্যে অস্তরঙ্গ হয়েছে ওরা, এজ্রস্কেই সুসান বলতে পারল, 
আমি যদি জানতাম, বাবার নিষেধ থাকলেও তোমায় বলতাম । কিন্ত 
সত্যিই তো-_”+ 

“একট! ব্যাপার কি জান সুসান, আজকেই আমি অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে সাতদিনের ছুটি পেয়েছি । এই তোমার সাথে দেখা হওয়ার পূর্ব 
মুহুর্ত পর্যন্ত আমি এই ছুটি নিয়ে ভাবছিলাম । কাজেই শেষ পর্যন্ত 
তোমারই জিত হল।” 

স্থসানের হাত ধরে কাছে টানল রানা, “আমি যাব শিকাগো ।' 


হৎকম্পন ২৫ 


“ও রানা 1 কাছে চলে এল মুসান। 

সুলান রবসনের সঙ্গে শিকাগো বিমানবন্দর ছেড়ে অপেক্ষমাণ 
রোলসরয়েসে যখন উঠে বসল রানা, তখন সন্ধা । মিশিগান 
আযাভিন্থ্য ছাড়িয়ে গাড়ি আউটার ড্রাইভে প্রবেশ করল। একটু 
পরেই চোখে গড়তে লাগল সারি সারি শতান্দী-প্রাচীন প্রাসাদ, 
শিকাগোর বিখ্যাত গোল্ড কোস্ট এলাকা ৷ সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি 
মিশিগান হদের কোল ঘে"ষে উঠে যাওয়া অনেকগুলো প্রাসাদের 
একটির মালিক উইলিয়াম ওয়ার্ড, তার প্রয়োজনেই রানাকে আসতে 
হয়েছে। স্ুসানের পিতা জন রবসন এই কোটিপতি মিঃ ওয়ার্ডের বন্ধু, 
সহচর ও পরামর্শদাতা ৷ জন রবসন অবশ্য আইনজীবী নন, যদিও 
আইনে তার ডিগ্রী রয়েছে, আইনবিষয়ক জ্ঞানকে তিনি নিজের বিষয় 
সম্পত্তি উদ্ধারের কাজে ও বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় লাগিয়েছেন। 
পিতার কাছে রানাকে পৌছে দিয়েই সুসান ছুটি নিল। 

কিন্ত ডিনার শেষ না হওয়া পর্যন্ত রানা কিছুই জানতে পারল 
না। এখানেও রাহাত খানের প্রসঙ্গ এল ন! কোনভাবেই, রানাও 
নিজের কৌতূহল প্রকাশ করল না । 

উইলিয়াম ওয়ার্ড বেশ বৃদ্ধ, অস্থখে ভুগছেন বেশ ক'বছর ধরে, 
এখন প্রায় শয্যাশায়ী । তেমন গুছিয়ে কথ! বলতে পারেন না, কিন্ত 
রানার আগমনে তিনি যে আনন্দিত হয়েছেন তা তার কথায় বেশ 
বোঝ! গেল, উৎসাহের দীপ্তিও ছিল তার চোখেমুখে । বললেন, 
“আমার পিত। ছিলেন এই শহরের প্রথম যুগের শিল্পপতিদের একজন । 
তিনি আমার বোন ও আমার জন্যে যে বিপুল বিত্ত রেখে গেছেন ত! 
এখন বহুগুণে বেড়েছে, কিন্তু নিঃসন্তান ও বিপত্নীক আ মই এ-সবের 
একমাত্র মালিক । আমার মৃত্যুর পর--সৃত্যু অবশ্য খুব কাছাকাছি 
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চলে এসেছে আমার-_এই সমুদয় সম্পত্তির উপার্জন দিয়ে আমাদের 
এই পরিবারের নামে গঠিত এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলবে । আপনি 
যে দেশ থেকে এসেছেন সেই বাংলাদেশের [তিনটি গ্রামের সার্বিক 
উন্নয়নের জন্যেও এই প্রতিষ্ঠান থেকে কাজ করা হবে।' 

“কিন্ত আমার করণীয় কি ? 

“একটি অপ্রিয় কাজের জন্যে আপনাকে খু”জে বের করা হয়েছে । 
তাতে বিপদও আছে। আপনি এসেছেন আমি এতেই খুব খুশি 
হয়েছি, আশা করি এই মরণাপন্ন বৃদ্ধের একটি অনুরোধ আপনি রক্ষা 


করবেন! 
‘আমি পেশা হিসেবে যে কাজ করি তা সম্ভবত আপনার অজানা 


নেই, মিঃ ওয়ার্ড ? এই উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নটি না করে পারল না রানা। 

দ্যা, সে-ও আমি জেনেছি, তবে একট! কথা মিঃ রানা, আপনি 
কিন্ত দীর্ঘকাল ধরেই আমার পরিচিত, যদিও এই প্রথম আমাদের 
মুখোমুখি সাক্ষাৎ হচ্ছে ৷” 

এরপর আর কোনকিছুই অস্পষ্ট থাকল না রানার কাছে। এই 
বুড়ো নিশ্চয়ই সেই বুড়োর বিশেষ বন্ধু । ব্যাপারটা এখন ঘুণাক্ষরেও 
জানান হচ্ছে না তাকে । বুড়োর এই চোর-পুলিস খেলাটি রানার 
বেশ ভালই লাগছে । 

কাজটি হল,’ মিঃ ওয়ার্ড বললেন, ‘আমি আপনাকে ঠিক বলার 
সাহস পাচ্ছি না, এমন অনুরোধ তো আম করতে পারি না । আপনি 
অনুগ্রহ করে আমার কয়েকটি কথা শুনবেন । 

‘বলুন ॥ 

‘এখানে একটি পাগলা গারদে, যদি আমাদের ধারণা ভুল না হয়ে 
থাকে, এমন একজন চিকিৎসক ও রোগী আছে যার! ঠাণ্ডা মাথায় 


হাৎকম্পন ২৭ 


আজ থেকে পাচ বছর আগে খুন করেছিল আমার বোন পেগীকে । 
এই ফাইলটায় পত্রিকার কাটিং আছে, পুরো ঘটনার বিশদ বিবরণ 
পাবেন । একটু দেখুন ৷ 

মোটামুটি অস্বস্তির সঙ্গে ফাইলট! তুলে নিল রানা। 

বিত্তশা লনী পেগী ওয়ার্ডের স্বভাব-চরিত্র ছিল খামখেয়ালীতে 
ভরা। সময় কাটত তার একপাল কুকুর-বেড়াল আর পাখি নিয়ে। 
হেড্ডা নামে এক দাসী ছিল তার অনেক পুরোনো! । জর্মন মোহাজের 
ব্লাউস রোহলার ছিল তার, শোফার, মালী ও অন্যান্য সব কাজের 
ব্যবস্থাপক ৷ গ্যারেজের ওপরে এক ঘরে সে থাকত । 

ক্রিসমাসের পর এক ঝোড়ো রাতে রোহলার পেগী ওয়ার্ডের ঘরে 
ঢোকে । মিস ওয়ার্ড তখন ঘুমোচ্ছিলেন । এ ঘুমন্ত অবস্থাতেই রোহ- 
লার তাকে গুলি করে হত্যা করে । তারপর রঙিন পেন্সিল দিয়ে ঘরের 
দেয়াল ও সিলিং জুড়ে নানারকম সব প্রতীকচিহ্ন আকে । 

হেড্ডা তখন ছুটিতে ছিল দেশের বাড়িতে, পরদিন ফিরে সে নিহত 
কত্রীকে আবিষ্কার করে, তারপর ঘোরতর উন্মাদ অবস্থায় দেখে রোহ- 
লারকে-_ নিজের ঘরে তালাবদ্ধ ৷ সঙ্গে সঙ্গে সে পুলিসে খবর দেয় । 

রোহলার হত্যাকাণ্ডের কথা অকপটে স্বীকার করে। সে বলে 
পেগী ওয়ার্ড অশুভ এক প্রেতাত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, যে প্রেতাত্মা 
তাকে রেডিও ও টেল্ভিশন মারফত অভিশাপ দিত। এজন্যে 
ঈশ্বর তাকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। এরপর রোহলারকে সতর্ক 
প্রহরায় কুক কাউন্টি হাসপাতালের সাইকিয়াটিক বিভাগে রাখ! হয়, 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার জন্যে । 

পেগী ওয়ার্ডের বাসভবন থেকে পুলিস প্রচুর ছাই আবিষ্কার করে । 
পরীক্ষা করে দেখা যায় তা যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ব্যাংক নোটের । চুল্লির 
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আশেপাশে অনেকগুলে। একশো ডলার বিলের দগ্ধবিশেষ পাওয়া যায় । 

তদন্তে জানা যায় £ ব্যাংকের প্রতি পেগী ওয়ার্ডের অস্বাভাবিক 
অবিশ্বাস হিল। শিকাগোর প্রায় সব ব্যাংকেই তার আযাকাউন্ট 
ছিল। তার অভ্যাসই খিল এক ব্যাংক থেকে টাক! তুলে অন্য ব্যাংকে 
জমা রাখা । হত্যাকাণ্ডের সপ্তাহখানেক আগে ক্লাউস রোহলারকে 
নিয়ে পেগী ওয়ার্ড ব্যাংকে ব্যাংকে ঘুরেছে। সেদিন সে তার সমস্ত টাকা 
তুলেছে, এই টাকার অনুমিত পরিমাণ প্রায় ছয় লক্ষ ডলার--সৰ. 
টাকাই নেয়া হয়েছে একশো ডলার বিলে । কোন ব্যাংকই কিছুমাত্র 
সন্দেহ করেনি, কারণ তার এই অভ্যাসের খবর সকলেরই জানা । 

রোহলারকে জেরা করে জানা যায় : এ টাকা সে পুড়িয়েছে। 
কারণ ও সমস্তই অশুভ । ঈশ্বর তা ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন । 

হাসপাতাল থেকে তার ব্যাপারে সবসন্মত সিদ্ধান্ত জানান হয় £ 
অদ্ভুত ধ্যানধারণা হতে উদ্ভত প্যারানয়েড স্কিসোফ্রেনিয়ার রোগী 
রোহলার, যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে হত্যার প্রবৃত্তি । বলা হয়, তার, 
আরোগ্যলাভের সম্ভাবন। নেই বললেই চলে। 

বিচার শেষ হয় বিচারপতির কক্ষে, সামান্য শুনানির মাধ্যমে । 
রোহলার ও পেগী ওয়ার্ড উভয়েরই চিকিংস। করেছেন এমন একক্রন 
সাই কিয়াটি,ক ডঃ বোরচেও সাক্ষ্য দেন__রোহলারের গুরুত্বের মান- 
সিক ভারসাম্যহীনতা সম্বন্ধে তিনি অবগত। পেগী ওয়াড'কে 
রোহলারের এই ভয়াবহ ব্যাধি সম্বন্ধে তিনি সতর্কও করেছিলেন, 
কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। 

রাষ্ট্রের এটনী ও কাউন্টির সাইকিয়াটি স্টের পর'মর্শ অনুসারে 
বিচারপতি রোহলারকে অপরাধী উন্মাদ সাব্যস্ত করেন এবং মেনাডের 
ইলিনয় স্টেট হাসপাতালে রাখার নির্দেশ দেন। 
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পড়া শেষ করে তুলতেই রান! দেখে বৃদ্ধ ওয়া” তার দিকেই 
তাকিয়ে আছেন । কি এক প্রত্যাশায় যেন করুণ তার ছু’টি চোখ । 
রানা বলে, “এতে সন্দেহজনক কিছু--” 

নেই বলেই মনে হচ্ছে, না? আমরাও প্রথমে সন্দেহ করিনি। 
কিন্ত রোহলার যে আদৌ উন্মাদ নয়, তাকে যে সাইকিয়াটি.ক সাজান 
হয়েছে এরকম মনে করার যথেষ্ট কারণ পরে খু'জে পেয়েছি আমরা ।” 

‘কিন্ত ---” 

‘আমি সে-কথাা বলছি। রোহলারকে ও আমার বোনকে চিকিৎসা 
করত সেই ডঃ বোরচের্তের কথা তো পড়েছেন?’ 

হ্যা ॥+ 

পেগীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মাস তিনেক পর জন রবসন একদিন ডঃ 
বোরচের্তের সঙ্গে দেখা করতে গেল তার অফিসে । গিয়ে দেখল এ 
অফিস তুলে দেয়া হয়েছে, অন্য ভাড়াটে এসেছে সেখানে । খোজ 
নেয়া হল, জান! গেল ভাল পসার ছেড়ে তিনি সরকারী চাকুরীতে 
যোগ দিয়েছেন । আছেন মেনার্ড কারা হাসপাতালে । জন আরও 
জানতে পেল--ড: বোরচের্ড যে ওয়ার্ডের পরিচালক রোহলার সেই 
ওয়ার্ডেরই রোগী । এখান থেকেই আমরা সন্দেহ করতে শুরু করি 

হু" । আচ্ছা, মিঃ রবসন ডক্টরের কাছে কেন গিয়েছিলেন?’ 

“কারণ আছে বইকি। পেগী শেষ দিকে বড্ড বেশি বাতিকগ্রস্ত 
হয়ে পড়েছিল--ভিত্তিহীন সব সন্দেহ আর ধারণার দ্বারা সে চালিত 
হত। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে আমার, কি জনের, কারো পরামর্শ 
পর্যন্ত নিত না, আমাদের সম্বন্ধে অমূলক সন্দেহের জন্যেই । কিন্ত 
আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ক্লাউস রোহলার ছিল তার ভীষণ আস্থা- 
ভাজন ৷ আমরা নিশ্চিত, টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে রোহলার, এমনকি 
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ডঃ বোরচের্ডের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ-আলোচনা করত এই ব্যাপা- 
রেই খোজ নিতে গিয়েছিল জন 1, 

ভদ্রলোক কেমন ব্যবহার করলেন ? 

অত্যন্ত ভাল। কথায় কথায় জানিয়েছেন অপরাধী উন্মাদদের 
নিয়ে কি একটা গবেষণা যেন তিনি করছেন। এজন্যে একটি বিখ্যাত 
প্রতিষ্ঠান তাকে আথিক সহায়তা দিচ্ছে’ 

“কি ধরনের গবেষণা ?' 

“জন এটা ভাল বলতে পারে। হ্যালুসনোজেন ও বিভিন্ন বায়ো- 
কেমিক্যাল নিয়ে কি একটা পরীক্ষা মামি ঠিক বুঝিনি বলে বোঝাতেও 
পারছি না 

“আপনার বোন তার সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে আলাপ-আলোচনা 
করতেন তা কি বলেছেন?’ 

“না । স্বীকারই করেনি । করতে পারে নাঃ কারণ অপরাধী নিজেকে 
তো স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের উধের্ব রাখতে চাইবে ॥ 

“কিন্তু টাকা তে! সব পুড়েই গেছে !, 

“সব পুড়েছে? না, তা নয়। আমাদের হিসেবে মোট টাকার এক 
সহস্রাংশও পোড়েনি । তার কাছে কয়েক কোটি ডলার থাকার কথা ! 
ব্যাংকে অবিশ্বাস থাকার জন্কে বাড়ির এখানে-সেখানেই সে অনেক টাকা 
লুকিয়ে রাখত। কা রণ ট্রাস্ট থেকে বছরে এক লক্ষ ডলারের বেশি সে পেত, 
এই, টাকার সামান্ঠই খরচ করত সে। রোহলার ও বোরচেঙ--তার 
আস্থাভাজন এই ছু'জনের পক্ষেই এসব টাকার খবর রাখা সম্ভব ।” 

এই সময়ে জন রবসন ঢুকলেন ঘরে | ছোটখাটো মানুষ । সত্তর 
ছাড়িয়ে গেছে বয়স ৷ মাথারচুল একেবারে শাদা। চোখ্ছু'টি শাস্ত সুস্থির, 
কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তি আছে তাতে । পরিচয়ের পর রানার হাত চেপে 
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ধরলেন, সবকিছুই শুনেহেন নিশ্চয়ই, মিঃ রানা, আমরা কি আপনার 
সাহায্য পাব ? 

প্রায় আর্র হয়ে এল তার কণ্ঠস্বর । 

রানা অপ্রস্ততভাবে হাসল, “মানে আমাকে ঠিক কি ধরনের সহযো- 
গিতা করতে হবে আপনাদের ব্যাপারে তা--"” 

রবসন ওয়ার্ডের 'দকে ঘুরলেন, ‘আলোচন! কদ্দ,র হয়েছে ? 

‘আমি পেগীর টাকাপয়সা লুকিয়ে রাখার অভ্যাসের কথ! 
বলছিলাম". 

হ্যা, আমরা প্রথমে অনুমান করেছিলাম সব বিলিয়ে দশ লক্ষ 
ডলার খোয়া গেছে, পরে আরো সাত লক্ষ ডলারের খোজ পাওয়া 
গেছে, যা নিশ্চয়ই পেগীর কাছেই ছিল ।’ রবসন বললেন । 

“কিন্তু” রানা বলল, “সন্দেহের জন্যে এই-ই তো যথেষ্ট নয় 1 

ওয়ার্ড বললেন, “তা হয়ত নয়, তবে ওদের শেষ খবর এখনো আমি 
আপনাকে বলিনি, মিঃ রানা, ওদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত 
হয়েছি সাম্প্রতিক একটি ঘটনায়। তা হল রোহলারকে বদলী করা 
হয়েছে হ্যানোভারে, এবং তা বোরচের্তের স্ুপারিশেই ঘটেছে । শুধু 
তাই নয়, এর সপ্তাখানেক পরেই বোরচেত নিজেও যোগ দিয়েছে 
হ্যানোভারে, আর তার পরিচালনাধীন নেলসন কটেজে রেখেছে 
রোহলারকে 1, 

রবসন বললেন, হ্যানোভার শিকাগো থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল 
দূরে । এই শহরেই লক্ষ লক্ষ ডলার লুকান আছে, ছুই খুনী কখন তা 
হাতিয়ে নেবে তারই অপেক্ষা দাত্র । 

‘ডঃ বোরচের্ত তো যে কোন সময় তা হাতিয়ে নিতে পারেন।” 
সন্দেহ প্রকাশ করল রানা রবসনের কথায়। 


৬২ রান।-৫০ 


“পারেন, কিন্তু খটকা আছে একটি । আমাদের সন্দেহ, বোরচের্ড 
এখনো টাকার খোজ পায়নি। রোহলারই তাকে সে খোজ দেয়নি 
নিজের সুবিধার্থে |” 

‘সবই বুঝলাম, রানা বলল, “কিন্ত ব্যাপারট। আপনার! পুলিসের 
হাতে সোপর্দ করছেন না কেন তাই বুঝতে পারছি ন৷ !' 

আইনগত অস্থৃবিধা আছে, এদেশে নাগরিক অধিকারের প্রশ্বটিও 
মারাত্মক । তাছাড়া শত্রুকে সতর্ক করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 
বোরচের্ত একটি বাস্ত ঘুঘু, পুপিসকে _ আমাদেরকে হাস্তাস্পদ বানাতে 
তার দেরি হবে না। এ একটি পথ আছে, যদি প্রমাণ ক] যায় 
রে:হলার আসলে সাইকিয়,টি.ক নয়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বানোয়াট, 
তাহলেই পু লসকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করা সম্ভব । এখন আপনি বলুন 
এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য পাব কিনা ।” 

রানা বৃদ্ধ রবসনের দিকে তাকাল । লোকটা আইনজীবি হিসেৰে 
কোটে সম্ভবত সফল হয়নি, তার আইন-সংক্রান্ত যাবতীয় মেধা এই 
এ চট] ঘটনায় অসম্ভ উদ্দীপ্ত হয়ে আছে । জীবনে একবার অন্তত এই 
বৃদ্ধ ন্িততে আগ্রহী । 

কিন্ত ব্যাপারটা ধরতে গেলে প্রায় মবাস্তর । দুই বাতিকগ্রস্ত বুড়োর 
এই সন্দেহে তাদের স্নায়বিক পীড়ার মতোই একটা কিছু ছাড়া আর 
অন্ত কিছু ভাবা যায় না। এ*দের শরীর থেকে যে উত্তেজনা বয়োধনের 
কারণে ঝরে গেছে মনগড়া কতকগুলো হেঁয়ালিকে আশ্রয় করে তাকেই 
যেন এ'র! ফিরে পেতে চাইছেন । বুড়ো ওয়ার্ডের জন্তু অত্যন্ত দুঃখ বোধ 
করল রানা । 

কিন্তু রবসন তখনো উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে, 
সেখানে প্রত্যাশায় ল্পষ্ট চিহ্ন দেখে বিব্রত বোধ করতে লাগল রান। ৷ 
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“কিন্ত আমি এ-ব্যাপারে কি করতে পারি ? 

“সব কিছু পারবেন। আমরা জানি আপনি প্রমাণসহ হাতেনাছে 
ঠাণ্ডা মাথার ছুই খুনীকে ধরে ফেলতে পারবেন !' 

“কিভাবে ? 

খুবই কৌতুক বোধ করে রানা । 

‘বলছি সে-সব কথা,’ রবসনকে কিছুটা নিশ্প্রভ দেখায়, “একটু আগে 
এই পত্রটা এসেছে আপনার কাছে । সম্ভবত খুব দরকারী ।' 

“এখানে এসেছে 1' 

বিস্মিত বোধ করে রানা । কিন্ত তাই তো, খামের ওপর তারই 
নাম, আর ঠিকানা দেয়া আছে এ-বাড়ির ৷ দুতাবাস থেকে এসেছে 
চিঠিটা--আরো সাতদিনের ছুটির কথা বলা হয়েছে । 

রবসনের মুখের দিকে তাকাল রানা । না, লোকটা এ-চিঠির 
আদ্যোপান্ত কিছুই জানে না'। তবে বিস্ময় লুকিয়ে রাখতে পারছে না 
রানা ৷ ছুটির ব্যাপারটা এত হেয়ালি হয়ে উঠবে--না, কোনকিছুই 
মেলাতে পারছে না রান!, কোনভাবেই না। 

“কিসের চিঠি { খুব বিচ'লত মনে হচ্ছে আপনাকে !" 

‘না, তেমন কিছু না, রানা প্রায় ঝেড়ে ফেলে তার মানসিক 
অবস্থাটা । “এখন বলুন-_? 

“আমরা এই ছুই বৃদ্ধ, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেছি, আমাদের 
টাইবার আর কিছু নেই। সাহায্যের একট! অনুরোধ করি, আপনি 
না-ও রক্ষা করতে পারেন। আপনি এসেছেন এতেই খুব খুশি হয়েছি, 
খুব ভাল লেগেছে আপনাকে ।' 

কেমন যেন দেখায় ওয়ার্ডকে। কপালে বলিরেখা যেন আরো স্পষ্ট, 
মুখের ত"জগুলো যেন আরে। তোবড়ান দেখায়। রবসনকেও দেখায় 
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খুব বৃদ্ধ, মুখের হঁ! ঝুলে আছে, নাকে যেন নিঃশ্বাসও পড়ে না । 

ভীষণ অন্বস্ত লাগতে থাকে রানার। ঘাড় না'ময়ে কি ভাবে, 
তারপর বলে, ‘আমি একট! ফোন করতে চাই ।” 

টেলিফোন স্ট্যাণ্ড নিয়ে এল একজন ভৃত্য । কারো দিকে নী 
ভাকিয়ে ডায়াল করতে থাকে রানা, সে জানে তার প্রতিটি আচরণের 
প্রতি এখন লক্ষ্য রাখ! হচ্ছে অত্যন্ত আগ্রহে। 

‘মামি রানা বলছি, স্যার, শিকাগো থেকে । মাপনি এ-দেশে 
রয়েছেন জানতাম না তে?’ 

'আগামীকালই চলে যাচ্ছি । তারপর কি খবর তোমার ? শিকা- 
গোতে কি করছ ?' 

“এখানে মিঃ ওয়ার্ড আর মিঃ রবসনের অতিথি হয়েছি ।? 

হঠাৎ? 

“ও"রা আমার কাছে একটি অদ্ভুত অনুরোধ করেছেন, স্তার_ 
এ'দের একটি সন্দেহের ব্যাপারে’ 

“আনি জানি ব্যাপারটা ।' 

‘ও...ত! এখন মামি কি করব? 

“এ-ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই, রানা। এটা সম্পূর্ণ 
তোমার নিজস্ব ব্যাপার--" 

“তাহলে _? 

তাহলে কিছু নেই, যদি কিছু করতে যাও সেটা তোমার ব্যক্তি- 
গত কাজ হিসেবেই দেখা হবে । এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। কাল 
সকালে দেশে ফিরছি। তোমার ছুটিটা ভালই কাটুক এই কামনা 
করি ।' 

ওধারে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন রাহাত খান। রান! “ধুত্তোরি' 
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বলে রিসিভার রাখল সজোরে, বুড়োকে সত্যিই আর ধরাছোয়া যায় 
না। চোখ তুলেই উৎকণ্ঠায় অধীর দু'জন মানুষকে সে দেংতে পেল, 
যাদের সময়দংশিত মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই, রানাকে আর কোন 
কিছু জিজ্ঞেস করতেও যারা সাহসী হবে না। 

ওয়ার্ডের চোখের, দিকে স্থির তাকিয়ে রানা বলল, ‘এখন বলুন 
আমাকে কি করতে হবে?’ 


ছু'ঘণ্ট। পর জন রবসনের সঙ্গে কথা বলছে রানা, তার ঘরে । ড্য়ার 
থেকে একতাড়া কাগজ বার করে রবসন বললেন, ‘পড়ে দেখুন, খুবই 
কৌতুহল বোধ করবেন ।” 

ওপরেই একটি দীর্ঘ চিটি । পশ্চিম জার্মানীর একটি তথানুসন্ধানী 
প্রতিষ্ঠানের । ব্লাউস রোহলার ও ডঃ কোরচের্তের মাটন নাগরিকত্ব 
গ্রহণের আগে পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বিবরণই আছে এতে । “ডঃ নোরচেত্ত' 
লেখা একটি ফাইল খুলতে-খুলতে রানা প্রিজ্ঞেস করল, এই লোকটি 
সম্পর্কে চিছু ধারণা দিন আমাকে !' 

‘ডঃ বোরচের্ত ? আশ্চর্য এক চরত্র। বাইরে-বাইরে বেশ মিশুক 
আর সদালানী, কিন্তু লোকটি আসপে' চরম নিষ্ঠঘর আর অসম্ভব ধূর্ত । 
আমার কথার সততা তাকে দেখামাত্র অনুভব করতে পারবেন । ভীষণ 
ঠাণ্ডা, ভীষণ হিসেবী, এককথায় ভগানক। সে এমন একটি মানুষ 
যাকে দেখলেই বোঝা যায় এই লোকের অসাধ্য কোন কাজ ছেই 
খুনের পরিকল্পনা থেকে খুন পর্যন্ত সব পারে সে । ওর সামনে গেলেই 
আনি অস্বস্তিতে ভুগি ৷ 

‘অনেক সময় আপনারা ব্যয় করেছেন এই ব্যাপারটি নিয়ে দেখতে 
পাচ্ছি!’ ‘হ্যা, পাচ বছর হল আমি আর উইলিয়াম প্রতিটি ঘটনার 


৬৬ ৰানা-৫৫ 


তম্নতম্ন হদিস নিচ্ছি, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছি । এখন আর বোরচের্তের 
ব্যাপারে আমানের কোন সংশয় নেই, আনর। নিশ্চিত হয়েহি যে সে 
অপরাণী 

জন রবসন সম্পর্কে রানার এতক্ষণে একটি স্পষ্ট ধারণা হল। 
বাহাত্তরে লোক বলতে যা বোঝায় লোকটি তাই । কিন্তু কোন অবস্থা- 
তেই তাকে আহ. ম্মক বলা যায় না । এই উত্তেজক বিষয়টি তার প্রায় 
ম্বত অণিত্বকে দিয়েছে একটি উদ্দেশ্য, একটি অর্থ। 

‘পেগী ওয়ার্ড লেখা ফাইল থেকে একটি মেডিক্যাল জার্নাল বের 
করে রবসন বললেন, তেতাল্লিশ পৃঠা থেকে পড়তে শুরু করুন, 
বোরচেত্ডের গবেষণ।মূলক নিবন্ধ ওটি ।' 

নিবন্ধের নাম-_-আরো(পত 'মস্তিফ বিকৃতি। এইভাবে শুরু 
হয়েছে লেখাটি £ 

“১৯৪৩ সালের এক দিনে যখন জনৈক স্থইশ বায়োকেমিস্ট 
নিজের দেহে লিসারজিক এ'সড গ্রহণ করলেন, তখন থেকে গবেষক- 
গণ পরীক্ষামূলক মস্তিফকিতির গবেষণায় দারুণভাবে আগ্রহী হয়ে 
উঠলেন। ব্বেচ্ছাপরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাড়াল প্রচুর । প্রসিদ্ধ লেখক 
অলডাস হাক্সলী তার মেসকালিন অ ভন্ঞতার কথা লিখলেন । আদি 
মানুষ) তিনি লিখলেন, “তার চারপাশের গাছগাছালির প্রতিটি শেকড়, 
পাতা, ফুল,বীজ, পল্পন, ফাঙ্গাস ইত্যা দূর অভিজ্ঞতা ল।ভ করেছিল ।' 
সকল বেদনানাশক, তজ্দ্রাজনক, মঠিভ্রমকারী ও উত্তেজক প্রাকৃতিক 
ওষধপত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল সেই আদি যুগ থেকেই। 

“লিসারজিক এসিডের মতই প্র,তক্রিয়। সুষ্টি করে মেসকালিন, 
পিয়োট জাতের ক্যাকটাস থেকে এই [জনিস পাওয়া যায়, মেকসকো 
ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে ‘স্বণাঁর 


হ্ৃতৎকম্পন ৪৭ 


দৃশ্য’ দেখার জন্যে এর ব্যবহার করে থাকে। 

“আমানিতা মাসকারিয়া নামের এক শ্রেণীর ছত্রাক থেকে বুফো- 
তেনিন আবিফ,ত হওয়ার পর কৌতূহলী গরেষকগণ ছত্রাক-অভজ্ঞ- 
তার পর্ব শুরু করেন। কামচাৎকার কোরিয়াক উপজাতির লোকের! এক 
জাতের ফ্লাই আগারিক থেকে উপভোগ্য এক মায়ার জগত তৈরি 
করে। আরেকটি হচ্ছে আযটেকদের ‘পবিত্র ছত্রাক আজো ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে ধ্যান ও উন্মাদনা সৃষ্টির জন্যে যার ব্যবহার রয়েছে মেক্সি- 
€কার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগু লতে'.. 

“আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আরোপিত মস্তিষ্ক বিকৃতির সঙ্গে প্রকৃত 
উন্মাদনার তুলনা করে দেখা । আমার এই পরীক্ষায় দেখা যাবে 
উৎকণ্ঠা, উপলব্ধির পরিবর্তন, বিচ্ছিন্নতা, চিন্তায় অসংলগ্রতা, আবেগ 
ও বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে আরোপিত মস্তিক্ষবিকৃত ব্যক্তির সঙ্গে সত্যিকা- 
কারের উন্মাদের তফাৎ প্রায় নেই। স্বেচ্ছারোগীর লক্ষণগুলিতে যে অল্প- 
বিস্তর পার্থক্য দেখা গেছে ত! সত্যিকারের স্কিংসোফ্রিনিকদের মধ্যেও 
থাকে। 

“কোরিদালিস কাভা উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন এক ধরনের আাক- 
লয়েড ‘বুলবোক্যাপনিন’ ব্যবহারে এমন প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে 
যাকে বল! যেতে পারে ক্লাসিক ৷ একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হল, যারা 
পুবে সত্যিকারের ক্যাটাটোনিয়ায় ভুগেছে তারাও স্বীকার করেছে 
বুলবোক্যাপনিন আরোপিত হয়ে বিভ্রান্ত, প্রপঙ্ক ও বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ- 
গুলিতে তারা;কোন পার্থক্য অনুভব করেনি *-” 

জার্নালট। বন্ধ করে রবসনের দিকে তাকাতেই তিনি জানতে চাই- 
লেন, “বোরচের্তকে কি মনে হচ্ছে এখন, মিঃ রানা ?' 

দারুণ পণ্ডিত মানুষ !' 


৩৮ বানা-৫৩ 


‘ভার কিছু না? 

হ্যা, আর একটি জিনিস, প্রয়োমাদনা জাতীয় এ স্কিসোফ্রেনিয়া 
ব্যাধিটি থেকে মুক্তি পাওয়া স্লাস্তব বলে আমার মনে হচ্ছে। যদি 
ক্লোরপ্রোমাধিন-_মানে এসব ট্রাংকুলাইজার-_মিলটাউন, ইকুইনাল-__ 
আরোপিত মন্তিফবিকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে-? 

‘তা ঠিক, তা ঠিক, তবে আমার ইঙ্গিত কিন্তু অন্য দিকে । বিশেষ 
করে ক্লাউস রোহলারের বিষয়ে ।' 

রবদন কি বোঝাতে চাইছেন এক মুহুর্তে তা খেলে গেল রানার 
মাথায়, ‘মানে আপনি বলতে চাইছেন রোহপারের উন্মাদ আচরণের 
মুলে রয়েছে কোন ড্রাগের প্রভাব, এই তো? 

‘আরে! কিছু । কুক কাউন্টির ভাক্তারগণ যখন তাকে পরীক্ষা করে 
ভখন সে বদ্ধ উন্মাদ। এই নিবন্ধই প্রমাণ করে ড্রাগের সাহায্যে 
ষানুষকে উন্মাদ করে রাখা যায় কয়েক বছরের জন্যেও । আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস বোরচের্ভ এই বিষয়ে কাজ করছে অনেকদিন থেকেই, এত 
ৰ্ছর ধরে এইভাবে ধেশকা দিয়ে আসছে ভাক্তারদের ৷ এজন্ডেই 
গরাহলারকে দেখতে হবে খুব কাছে থেকে, যাতে জানা যায় কি থেকে 
সে ভুগছে--ড্রাগ, না সত্যি কিছু? 


হৃংকম্পন ৩৯ 


চার 


বাস থেকে নেমে হ্যানোভার স্টেট হাসপাতালের প্রবেশ পথের পাশে 
এক বির'ট হলঘরে সবাইকে বসতে বলা হল কিছুক্ষণের জন্যে । 
বেশ আরামদায়ক চেয়ারগুলো, কিন্তু রানা বসল না, ঘুরে ঘুরে 
দেয়ালো টাঙানো বিখ্যাত সব পেইন্টিং-এর প্রতিচিত্র দেখতে লাগল। 
একটু পরেই এল একগন নার্স, তার সঙ্গে দৈর্ধা-প্রস্থ সমান 
টাকমাথা এক মধ্যবয়েসী ব্যক্তি । নার্সের কথায় জানা গেল ইনি 
ডঃ রীভস, হাসপাতালের সুপারিনটেগ্ডেট, রোগীদের উদ্দেশ্যে এখন 
কিছু *লবেন-_ 

‘আমি জান এই হাসপাতালে আসার ব্যাপারে আপনাদের বেশ 
অন্বস্তি রয়েছে । অস্বস্তি থাকাই স্বাভাবিক, তবে খুব শিগগিরই তা চলে 
যাবে । একটি কারণেই আপনাদের এখানে পাঠান হয়েছে, তা হল £ 
আপনারা সকলেই অসুস্থ এবং এজন্টে প্রয়োজন চিকিৎসার 1 ডাক্তার 
নার্স আযাটেড্যান্ট-+হাসপাতালের আমরা সবাই আপনাদের বন্ধু, 
আপনাদের আরোগ্য আমাদের একমাত্র কামনা । আমাদের কাছে ষে 
কোন অসুবিধার কথা আপনারা বলবেন, প্রশাসনিক প্রধান হিসেৰে 


৪০ রাশা- ৫৬ 


আমার সহযোগিতা পাওয়া যাবে সব সময় ॥ সপ্তাহে কমপক্ষে দু'বার 
করে প্রতিটি ইউনিটের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি ৷” 

“একটি তথ্য আপনাদের ভানাতে পারি, এই হাসপাতালের রোগী 
ছিলেন আমার বাবাও । এতে ল.জ্জত হওয়ার কিছু নেই। মানসিক 
পীড়ায় পীড়িত হতে পারেন যে কোন মানুষ । আমাদের সকল্রেই 
সহা ও ধারণের ক্ষমতা আছে নির্দিষ্ট, এটা ভঙ্গ'র। এযুগে আমরা 
মানসিক ব্যা.ধর চিকিৎসায় সাফল্য অর্জন করেছি প্রায় অভাবনায়। 
আজ সকালে শিকাগোর বাসে আপনারা এসেছেন মোট আটত্রিশ 
জন, জেনে সুখী হবেন এই একই বাসে আজ বিকেলে ফিরে যাচ্ছেন 
মোট চল্লিশ জন তাদের প্রিয়জনের কাছে। আপনাদেরও অনেকেই 
ফিরে যাবেন বেশ তাড়াত।ডিই ।” 

বাবাকে মনে পড়ে না রানার, কিন্তু এই সদয় মানুষটির কথায় 
কেমন করে যেন তার মনে হতে থাকে_-তার বাবা নিশ্চয়ই এইরকম 
একহন মানুষ ছিলেন, এমন করেই কথা বলতেন, এমন করেই সবার 
সামনে এসে ফ্রাড়াতেন। 

দ্রুত সেরে উঠতে হলে আপনাদের হতে হবে সহিষ্ণ, ও ধৈর্য- 
শীল । এখন হাসপাতালের প্রথম দিনগুলোতে আপনাদের করণীয় 
কি হবে তাই বলছি । প্রথন তিনদিন দৈহিক অন্ুস্থতা না থাকলেও 
আপনাদের একটান। থাকতে হবে বিছানায় । এই সময় বিভিন্ন রকম 
পরীক্ষা পরিচালনা করবেন চিকিৎসকগণ ৷ আপনাদের সকল ব্যক্তিগত 
জিনিসপত্র থাকবে আমাদের সনাক্তকরণ বিভাগে । এগুলো ফেরত 
আসার পর আপনারা বিহানা ত্যাগ করতে পারবেন । শায়িত অবস্থায় 
ধুপান নিষেধ, দেশলাইও সঙ্গে রাখা চলবে না । আযাটেনড্যান্ট বা 
নার্সের কাছে চাওয়ামাত্র সিগারেটের জন্তে আগুন পাওয়া যাবে। এ- 
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ছাড়া ক্যাণ্ডি, সিগারেট, ফল ইত্যাদির জন্যে আপনাদের চাঁহদ। 
জানাবেন, দিনে দু'বার আমাদের স্টোর এগুলো বিতরণ করে।” 

“দৈহিক ও মানসিক পরীক্ষা গ্রহণের পর আপনারা থাকবেন 
'চিকিৎসক্দের তত্বাবধানে । যখন রোগ নিণীতি হবে এবং প্রয়োজনীয় 
চিকিংসাবিধি প্রণীত হবে তখন উপযোগী কোন ওয়ার্ডে বা কটেজে 
আপনাদের বদলি করা হবে। যখন চিকিৎসক মনে করবেন রোগী 
মাত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে তখন তাকে মাঠে বাগানে এক ওয়ার্ড 
থেকে অন্ত ওয়ার্ডে বেড়াবার অনুমতি দেওয়া! হবে। ফ্লোর ছ টা থেকে 
রাত ন’ট! পর্যন্ত থাকবে এই স্বাধীনতা । বিশেষ অনুমতি ছাড়া অবশ্য 
হাসপাতালের বাইরে যাওয়া যাবে না। আমাদের বিনোদন-কক্ষটি 
সুন্দর । সপ্তাহে ছ'দিন ছবি দেখান হয়। প্রতি শনিবার রাতে রোগী 
ও কর্মচারীদের নৃত্যানুষ্ঠান রয়েছে । যে কোন কর্মচারীকে আপনারা 
নাচের সঙ্গী করতে পারবেন। কিন্ত এখানে একটু সতর্ক থাকতে হবে 
আপনাদের আচরণ যেন ভদ্রম:হলা ও ভঙ্রমহোদয় স্ুলভই হয় । নিয়ম 
ভ্ডঙ্গকারীর সুযোগ স্থুবিধ। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহার কর! হয় ।” 

‘দিনে কয়েক ঘণ্টা নিদিষ্ট কাজ করতে হবে। বিরক্তি ও উৎকণ্ঠা 
দুর করার জন্য এই কাজের ব্যবস্থা । যে কাজ করতে বল! হবে সানন্দে 
ও সুন্দরভাবে ভাই করবেন । আশা করি খুব শিগগিরই আপনাদের 
সকলের সঙ্গেই আমার আবার দেখা হচ্ছে । ধন্যবাদ ।” 

রানার মধ্যে তখন সেই আবেগ উচ্ছুসিত হয়ে উঠছিল বারবার, 
বক্ত তা শেষে দেখল তার আশেপাশের রোগীদের কয়েকজন ফু'পিয়ে 
কাদছে, অনেকেরই চোখে জল। 


৪২ রানা- ও 


পাঁচ 


ছবি, বুড়ো আঙ,লের ছাপ আর ভঙ্নখানেক দৈহিক মানসিক টেস্ট 
দিতে হুল রানাকে। 

যে যুবক ডাক্তারটি রানার শরীর উপ্টেপাপ্টে দেখল নানাভাবে, 
এ কাজে তার মৌলিক অন্ুসন্ধিৎসা রয়েছে। অত্যন্ত বিশদভাবে, 
ঘাবতীয় পদ্ধতি মেনে রানার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে দেখল পৃঙ্থানু- 
পৃঙ্থবূপে । এসব পরীক্ষার জন্তে রানাকে হাটতে হল এক পায়ে, 
চোখ বন্ধ করে ভান হাতের তর্জনী দিয়ে নাক স্পর্শ করতে হল, 
চিমটি কাটায় উইপ্হ*ও করতে হল খানিকক্ষণ । এছাড়া রক্ত, থুথু, 
খাম, মল, মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যাপার তো রয়েছেই | নানা ধরনের 
বোতল থেকে গন্ধ শু'কে রানাকে বলতে হল কোন্‌ বোতলের গন্ধ 
কি রকম। এবং শেষ পর্যন্ত রানাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অনুমান করে 
ডাক্তার খুব নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল । 

“একটানা মদ্যপানের অভ্যাস আপনার খুব বেশিদিন ধরে নেই, 
মিঃ রানা, বলেই শিকাগে। থেকে পাঠান রানার ফাইল খুলে পড়ছে 
লাগল ডাক্তার, “এই ব্যাপার ? সবদ্‌ হেসে বগল, ‘আপনাকে এখন 
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ভঃ চেস্টারের কাছে যেতে হবে 1 

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ডঃ চেস্টার একজন চল্লিশ ছুষ্ইছু*ই 
মহিলা ৷ খাট চুল, খসখসে কণ্ঠস্বর, মোটা ভুরু, ঠোটের ওপর পাতলা 
গৌফের আভাস--যা নিয়ে নিশ্চিত বলা যায় ভার যথেষ্ট অস্বস্তি 
রয়েছে । এছাড়া ডান চোখটি যে তার স্পষ্ট মিটমিট করে আর কথা 
বলার সময় হাতের পেন্সিল ঠোকার মুদ্রাদে ষটিও যে আছে কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই রানা তা আব্দার করে ফেলল। 

“বিঃ রানা, দেয়ালের কোন দিকে চোখ তুলে তিনি বলতে শুরু 
করলেন, “অনেক কিছু আপনাকে আম অবশ্যই জিজ্ঞেস করব, 
অশ্কে 'লখিত ও মৌলিক পরীক্ষা অ।পনাকে অবশ্যই দিতে হবে। 
প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর হবে সত্য এবং দ্রুত, মনে আসা মাত্র মুখ 
খুলবেন॥ কতকগুলো প্রশ্ন শুনে আপনার মনে হতে পারে এগুলো 
অদ্ভুত ও শি্রির্থক, কিন্ত জানবেন এ-সব প্রশ্ন কোনটিই অযৌ.ক্তক নয়। 
আন জা.ন এ ব্যাপারেও আপনার সহযো।গতা পাওয়া যাবে ।' 

এরপর তিনি স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন সেরে এলেন 
'বিচারবু দ্ধ প্রশ্নে -আচ্ছা (মঃ রানা, আপনিযদি দেখেন একট! লোক 
চারতলার জানালা "দিয়ে লাফয়ে, পুলিস সন্দেহ করার অগেই, 
তিনটে ব্লক পার হয়ে গেল দৌড়ে, তাহলে ডি ভাববেন 1 

একই ভেবে তারপর ম্বহ হেসে রানা বলল,’ ভাববো, শহরে 
সুপারম্যান এসেছে !' 

ধন্যবাদ ।। এমনভাবে বললেন যে বোঝা গেল এমন হালক! 
জবাব তাকে মোটেও সন্তষ্ট করেনি । ফলে রানাও একটু গম্ভীর চেহার! 
বানিয়ে ফেলল । এরপর তাকে পিতামাতা সম্পর্কেও অনেক তথ্য 
জানাতে হল । 
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“এই যে আপনার হূর্ভাগ্যজনক একটা প্রেম, এর জন্যে কি 
ষে মেয়েটি প্রত্যাখ্যাত করেছে আপনি তাকে শাস্তি দেওয়ার কথা: 
ভাবেন--পরোক্ষভাবেও ৭ 

প্রশ্বটা, মার্জনা করবেন, আমি ঠিক বুঝছি ন! 

“মেছেটি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, ' মাতাল অবস্থায় তাকে 
আপনি খুন করতে চেয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে আপনি যেমন অকৃ- 
ত্রিম স্নেহ ভালবাসা পেয়েছেন মেয়েটি তেমনভাবে তা দিতে পারেনি 
বলেই তো আপনার ক্ষোভ, তাই না ?' 

রানা খুব গম্ভীর । “ডাক্তার, এভাবে তে! আমি কখনও ভাবিনি! 
হয়ত ভেবে ছও, কিন্তু জানি না । শুধু জানি তাকে আর আমি দেখতে 
চাই না। সে মামার জন্যে নয়। এদেশের মেয়েরা কোন বিদেশীকে 
ভালবাসে না 

“আচ্ছা, আপনি কি সাইকো-আ্যানালি'সসের প্রয়োজনীয়তার 
কথা কথনো ভেবেছেন ? 

“না কখখনো না, এ চিকিৎসার কোন দরকার নেই আমার । 
একটু-আধই মদ খেল।ম, তা যথেষ্ট হয়েছে । হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে 
আ'ম আর ওসব ছে বই ন৷। আপনার কি মনে হয় সাইকো-আযনা- 
লিসিসের কোন প্রয়োজন আছে আমার 1' 

তিনি স্ব হাসলেন, তার ডান চোখের মিটন্টা'ন ইতিমধ্যে 
অনেক বেড়ে গেছে, সেই সঙ্গে পেন্‌ সলের ঠুকঠুক। 

‘আপনি কি বিবাহিতা, ডঃ চেষ্টার ? 

ভদ্রমহিলা প্রায় হতভম্ব হয়ে গেলেন, কিন্তু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 
ভাবাস্তর গোপন করলেন। “আমর! কাজের কথা থেকে সরে যাচ্ছি, 
তার চোখের মিট'মটা,ন আরো বেড়ে গেল, “আমার ধারণা ডঃ বোর-- 
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চের্তের সঙ্গে কয়েকটি সেশনে বসলেই আপনি অনেক কিছু জানন্তে 
পারবেন ।” 

‘ডঃ বোরচেত ? 

হ্যা ডঃ বোরচের্ত। নেশাসক্ত স্বেচ্ছারোগী হিসেবে আপনাকে 
লিটবার্গ কটেজেই বদ।ল হতে হবে’ 

‘ডঃ বোরচের্ত কেমন মানুষ ? 

আবারও তার চোখের মিটমিটানি শুরু হল। রানা বুঝতে পারল 
ভঃ বোরচের্ডকে তিনি পছন্দ করেন না । 

উনি এখানে নতুন এসেছেন, প্রথম দৃষ্টিতে তাকে রূঢ় ও কঠিন 
প্রকৃতির লোক বলেই মনে হয়, কিন্তু তার কাজ বড় চমতকার । ইয়ো- 
রোপীয় সাই 'কয়াটিস্টদের পদ্ধতি আমাদের থেকে আলাদা, তাহলেও 
ভাদের চিকিৎসা তারা ভালই জান্নে। আমার পরামর্শ £ ডঃ বোর 
চের্তের সঙ্গে সবরকমভাবে সহযোগিতা করাই আপনার উচিত হুবে।, 


ছ'দিন পর রানা লিটবার্গ কটেজে বদলি হল। 

নেলসন একদম খোলামেল৷ ওয়ার্ড, ঘরের দরজায় তাল! পর্যন্ত 
নেই। প্রত্যেক রোগীর মাঠে বাগানে যাণয়ার স্বাধীনতা আছে, যখন 
খুণি তখন ওয়ার্ডে আসা-যাওয়া চলে । মিঃ ওয়েন, একজন বয়স্ক 
আযটেনড্যান্ট--বিনি এখন চার্জে রয়েছেন, রানাকে মাঠে যাওয়ার 
অনুমতিপত্র দিলেন । তাতে রানার নাম ছবি ও ডঃ বোরচের্তের স্বাক্ষর 
রয়েছে। 

‘ওয়ার্ডের বাইরে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে এই কার্ডটা দেখাবে, 
ব্যাস ঝামেলা চুকে যাবে । মাঠের বাইরে যাবে না, গেলে মাঠে যাও- 
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য়ার স্থযোগ হারাবে। এ-সব নিয়ে এখন খুর কড়াকড়ি চলছে, তাছাড়া! 
গত হপ্তা থেকে রাস্তায় পুলিসও পাহারা দিচ্ছে 

“কি হয়েছিল গত হপ্তায় ? 

'আমাদের এক রোগী ঝড়ি যাওয়ার জন্যে খেপে উঠেছিল। রাস্তায় 
পার্ক করা একটা গাড়ি চুরি করে পালাবার সময় সে অবশ্য ধরা পড়ে, 
তাতেই আমাদের শান্তিপ্রিয় নাগরিক সমাজ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। 
পত্রিকায় ফুটছে কথার খৈ | কিন্তু এই হলে অবস্থা, মানুষ মানসিক 
রোগীকে ভয় পাবেই ! 

চার-শষ্যাবিণিষ্ট একটি ঘরে থাকতে দেয়৷ হলো রানাকে, সব 
গোছ গাছ করে নিল সে। 

“রোগীদের মধ্যে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না» মিঃ ওয়েন 
ৰললেন “তবে সার্জেন্টের ব্যাপারে একটু সতর্ক থেকে৷ । তার আবার 
আনডারময়্যার চুরির অভ্যাস । পাচ জোড়া পরে থাকে সবসময় । 
তবে তাড়াতাড়িই তাকে আমি একটু সমঝাবো ॥ 

“সার্জেন্ট ? 

হ্যা, সার্জেট নামেই পরিচিত । ও নামে না-ডাকলে সে ভয়ঙ্কর 
মৃতি ধরে ।' 

‘এখন কোথায় সে? 

“সার্জেন্ট ? ডাক্তারদের গাড়ি রাখার ওখানে সে ট্রাফিক নির্দেশের 
কাজ করে। বিতিকিচ্ছিরি একট! রোগ আছে ওর, আমার যা ধারণা । 
ছু'তিন বছর পর-পর ওর বোনেরা এসে ও.ক ধরে-বেঁধে নিয়ে যায় 
বটে, কিন্ত ছ'তিনদিন পরেই আবার পালিয়ে চলে আসে এখানে । 
রোগীদের পিছু লেগে থাকাই ওর কাজ। সব ধরনের খবরের ফিরিস্তি 
সে ডঃ বার্ডের কাছে প্রতিদিন পেশ করে । দেখো, কোন ভুলচুক করে 
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বসো! না, তাহলে ও ঠিকই রিপোর্ট করে দেবে ।” 

“ভারি মুশকিল তো |, 

“তোমার রুটিন বলে দিচ্ছি । পাশেই আাডলার কটেজ, মিস 
স্যালির চার্জে । ওখানে গিয়ে খেতে হনব তোমার | তার পাশেই 
ডঃ বোরচের্তের অফস। আজ বেল! তিন্টায় তোমার প্রথম সাই- 
কোথেরা।'প সেশনে বসবেন তিন ৷ দেরি কর না। সময়ের ব্যাপারে 
কিন্তু ভীষণ কড়াকড়ি করেন উনি । 

“এই ভাক্ত'র সম্পর্কে কিছু বলুন না 1? 

“সাংঘাতিক লোক, বুলে, সাংঘা'তক লোক ! পঁয়ত্রিশ বছর ধরে 
চাকর কর.ছ কিন্তু এমন খাট্টা লোকের পাল্লায় পড়িনি কোনদিন। 
কয়েক সপ্তাহ হলে! এসেছেন, কিন্তু যা দেখিয়েছেন। বাপরে ! নেলসন 
কটেজের সবকটি আাটেনড্যান্টের চাকর খেয়ে 'দিয়েছেন।” 

“কেন? 

‘এ এক রোগী, এক'দন দেখা গেল তার বুকের ছুটে পাজর 
ভাঙা, কিন্ত কিভাবে কি হল কেউ কিছু বলতে পারছে না । বাস, সব 
ক'টার চাকরী খতম । ডঃ বার্ডেৰ সঙ্গে একটু গোলশাল যাচ্ছিল, তো 
এই স্বযোগে তাকেও সমঝে দিলেন আসপে বদ কে? আমি বাপু 
লোকশার ধারেকাছে বেশি ঘে'যি না, দূরে-দুরেই থা'ক। তুমিও সাব- 
ধানে থেক, বাছা ৷” 

“এখন একটু ঘুরে বেড়াই, কেমন? , 

‘অবশ্যই । কার্ডে কি লেখা আছে পড়নি? সকাল ছ'ট1 থেকে 
রাত ন'ট। পর্যন্ত যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ানোর স্বাবী তা আছে তোমার । তা 
এখন তো বারটা বাস্তে চলল, লাঞ্চের সায় হয়েছে, মিস স্যালি * 
তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন । যাওয়ার সময় স্টোরে একটু থা*তে 
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পারবে ? আমার জন্যে সিগারেটের কথা বলছিলাম আর কি!’ একটা 
নোট এগিয়ে দিল মিঃ ওয়েন । 

“নিশ্চয়ই, টাকাটা ফেরত দিলে! রানা, “আপনার জনো এটুকু 
করতে দিন !' 

‘ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ । আমি ক্যামেলখাই, মনে থাকবে ? আর 
তোমার যাওয়ার পথেই ডাক্তারদের পাকিং এলাকাট! পড়বে, সার্জেণ্টের 
সঙ্গে ওখানেই নির্থাত দেখা হবে ৷’ 

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল রানা ৷ ছ'পাশে সারি-সারি কটেজ । সামনে 
মাঠ, আর সাজান-গোছান বাগান । শীত মাত্র পড়তে শুরু করেছে, 
গাছের পাতা ক্রমেই লাল তারপর হলুদ হতেযাচ্ছে। হঠাৎ লোকট।কে 
দেখতে পেল রানা, দেখেই চিনতে পারল, পাকিং এলাকার প্রবেশ- 
পথে দাড়িয়ে আছে সে । তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে তেমন ফারাক নেই । 
মাথায় পুরোন ফেণ্ট হাট, তাতে রুপোনি টিনের তারকা বপন, 
কোমরে মোটা বেণ্ট, দু'পাশে তার ছু'টো৷ চামড়ার দপ্তানা ঝোলান, 


যেন ছু’টো হোলস্টার। কালে। কোটের বামদিকে আরেকটা 
বিরাট তারকা । 


এই সময় ধীর গতিতে এল একটা গাড়ি, পাকিং-এর জন্যে 
প্রস্তুতিমূলক ব্রেক কষল ৷ কতৃত্বের সাথে গাড়িটার দিকে এগোল 
সার্জেন্ট, যথারীতি হাত তুলে । গাড়িটা থামল । সে গিয়ে ড্রাইভার- 
কে কিছু বলল ৷ গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল | সার্জেন্ট সরে 
গিয়ে আবার প্রবেশপথের মুখে দাড়াল! 

এদিকে দিয়েই যেতে হবে রানাকে, সার্জেন্ট চোখ ছোট করে তার 
এগিয়ে আস৷ লক্ষ্য করতে লাগল। কাছে আসতেই চোখেমুখে 
সন্দেহ ফুটে উঠল সার্জেন্টের। কয়েক পা এগিয়ে এসে পথ আগলে 
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দাড়াল, “এই পথে যাওয়া চলবে না । কেবল ডাক্তাররা! যাবে এদিক 
দিয়ে। তুমি কি রোগী না কর্মচারী ? 

“রোগী ।' 

“কোন অনুমতি পত্র আছে ?' 

রানা কার্ড বের করল । বেশ মনোযোগের সাথে তা লক্ষ্য 
করল সার্জেন্ট । ফেরত দিয়ে বলল, “মাঠের বাইরে যাবে না । প্রশা- 
সনভবনে ঢুকবে না । কোন ডাক্তারকে বা কোন দর্শনাথাঁকে বিরক্ত 
করবে না । আমি ডঃ বার্ডের প্রত্যক্ষ নির্দেশে কাজ করি। যদি আইন 
ভাঙ, আমি রিপোর্ট করে দেব 

অদম্য হালি কোন রকমে চেপে সম্মতি জানিয়ে রানা আবায় 
হাটতে শুরু করল । বাগানের বেড়ার ওধারেই আরেকজনকে দেখন্তে 
পেল সে, বেড়ার কীটাতারকে সে ব্যাঞ্চোর মত করে বাজিয়ে হেঁভে 
গলায় গাইছে ‘গায়ে বেগুনী রঙের বিকিনি । তোমারে আমি চিনি । 
ভুমি বীমাদালালনন্বিনী' ইত্যাদি । 

সহসাই যেন আবিষ্কার করল রান! £ এ কোথায় এসেছে সে! 
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হর 


প্রশাসন-ভবনের সামনে একতলার পুরোটাই স্টোর। রোগী আর 
কর্মচারীদের যাবতীয় কেনাকাটার কাজ এখানেই। রানা গিয়ে দেখল 
তামাকের কাউন্টারে লম্বা লাইন, লাইনে গিয়ে দাড়াতে খেয়াল করল 
ভার সামনে দাড়ান যুবতীটি মারাত্মক সুন্দরী । হয় সে কোন 
কর্মচারী, নয় কোন ডা ক্তারের বউ, রানা ভাবল। 

পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, একশো দশ পাউণ্ড, ছত্রিশ-চবিবশ-হত্রিশ, 
কালো স্থাট, সাদ! ট্রেঞ্চ কোট, উচু হীল, নিখু'ত হাটু--গোড়ালি-পা, 
উড়.উড়, বাদামী চুল, যে মেক-আপ অন্য মেয়ের জন্যে মনে হত 
বেশি বেশি তার জন্যে তাই হয়েছে সুন্দর ৷ যখন সে ঘাড় ফেরাল তখন 
রানা বুঝতে পারল অনুমানট! ঠিক হয়নি, মেয়েটির বয়স অনেক কম। 
তার বড়ো-বড়ো ছুটি কৌতুহলী চোখ রানার দিকে স্থির হয়ে থাকল 
কিছুক্ষণ, তাতে সন্কোচের জড়তা নেই। 

“তোমার নাম রানা, না? বাংলাদেশী ?' মেয়েটি জিজ্ঞান্ু হল, 
‘আমি ভাবহিলাম কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে? 
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রানা বিস্মত হল, আমার নাম জানলে কি করে? 

হেসে ফেলল মেয়েটি। “ধরে নাও আমি একজন সাইকিক, মুখ 
দেখেই টের পাই। তো যাই হোক, আমি যে পর্যন্ত সিগারেট না 
কিনছি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্ত শো-কেসটেস ভাঙতে পারবে না । সঙ্ধাল 
থেকে আমার মেজাজ খিচড়ে আছে, বুঝলে ? 

সিগারেট অফার করল রানা ৷ মেয়েটি হাত বাড়িয়ে নিল, 
ঠোটে গু'জল, তারপর আগুনের জন্যে মুখ নিচু করল। গভীর- 
ভাবে টেনে আস্তে ধেশায়া ছাড়ল, ধন্যবাদ,” তারপর লাইনের মাথায় 
গিয়ে দাড়াল । কিনল সিগারেট আর এক বাক্স ক্লীনেক্স, তারপর 
লাইনের পাশে গিয়ে দাড়াল-__রানার অপেক্ষায় । 

কয়েক মিনিট পরেই রানা চলে এল তার কাছে। মেয়েটি বলল, 
“একটার আগে আমি ডিউটিতে যাই না । চল, কোথাও গিয়ে বসে 
দুটো কথা কই.* তোমার সময় হবে? 

রানা বলল, ‘এখন থেকে আমার হাতে প্রচুর সময় ৷ 

“সে আমি জানি!” 

হাটতে হাটতে ওরা সামনের প্রবেশপথের কাছে একটা ফাকা 
বেঞ্চ পেয়ে গেল। ক্লীনেকের বাক্স কোলে নিয়ে মেয়েটি বসল, আর 
রান! ভাবতে লাগল £ মেয়েটি কে, আর কি চায় সে? 

‘বসে পড়, রানা, আমাকে তোমার ভয় করার কিছু নেই, মাইরী 
বলছি আমি কামড়াই না! 

‘তুমি কে?’ রানা'জিজ্জেস করে, হাসপাতালেই বা তোমার কাজকি ? 

মৃতু হাসল মেয়েটি। সুন্দর ঝকঝকে দাত - রানা আন্দাজ করল, 
ছ"টি নিসন্দেহে বাঁধান। পাশে বসার ইঙ্গিত করল সে, কিন্তু রানা 
একটু তফাতে বসাই সমীচীন মনে করল্‌। 
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তুমি তো তখন বদ্ধ মাতাল, মেয়েটি বলল, “সেই দোকানের কাঁচ 
ভাঙতে শুরু করলে যখন, ‘আহা লোকগুলো! তখন কিরকম অবাক না 
জানি হয়েছিল ৷’ 

‘এ ঘটনা আমি আর মনে করতে চাই না। কিন্তু আমার প্রশ্নের 
উত্তর দিচ্ছ না কেন? তুমি দেখছি আমার সব কথাই জান, অথচ 
তোমাকে আমি জীবনেও যদি একবার দেখতাম !” 

‘আমি সিসি ম্পাসেক ৷ রানা, তোমার ষা আমার অবস্থাও তাই। 
তোমার তিন মাস আগে এসেছি এখানে এই যা!” প্রথমদিকে আমার 
ভয় ছিল.খুব তাড়াতাড়ি বোধহয় মারা যাচ্ছি, পরে তা হচ্ছেনা 
জেনে আরো ভয় বাড়ল। এখন আমি সেরে গেছি, হাসপাতাল 
থেকে খুব শিগগিরই যাচ্ছি ছাড়া পেয়ে ।' 

‘আমার কথা জানলে কি করে? 

“মাসখানেক হল আমি বাইরে বেড়াবার স্বাধীনতা পেয়েছি । তখন 
থেকেই রেকড-অফিসে কাজ করছি। নতুন রোগী এলেই তার 
কেসহিপ্টি, নানারকম ফাইল আর! চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্টের রেকর্ড 
রাখাই আমার কাজ । এ সময়ই তোমার ছবি দেখেছি । দেখতে তুমি 
অনেকটা আমার ভাইয়ের মত। সে-ও বেশ হাগুসাম ছিল । বার বছর 
আগে ইতালিতে মারা গেছে । একটা জীপ চাপা দিয়েছিল তাকে!” 

‘তাই ? 

‘তবু আমি খুশি এজন্যে যে আমার এই অবস্থা আর দেখতে হচ্ছে 
না তাকে, মেয়েটি নীরব হল কিছুক্ষণের জন্যে। পরে বলল, 
“তোমার হিষ্টি র প্রতিটি শব্দ আমি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছি রান! । 
আমার ভাইয়ের সঙ্গে খুব মিলে যায়। আচ্ছা, এখানে আসার পর 
এ বান্ধবীর কোন খবর পেয়েছ আর? বোবা যাচ্ছে, তাকে নিয়ে 
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যথেষ্ট দূর্বলতা রয়েছে তোমার । দ্যাখ, এখন যে কোন পুরুষ কোন 
মেয়েকে এত ভালবাসতে পারে তা কিন্তু আমার জানাই ছিল না ।, 

“ও-সব কথা থাক, রানা বলল, ‘আমি তাকে মনেও করতে চাই 
না আর 

‘ভুলে থাকা { সে তো আমরা সবাই চাই। আচ্ছা বার্ক স্্রাটের ধি. 
নট থি, ক্লাবে কখনো গেছ তুমি ? 

না। কেন?’ 

‘এ ক্লাবের বারে আমি চাকরী করতাম । সপ্তাহে পেতাম ছ'শো৷ 
ডলারের মত !' 

দু'হাতে ক্রীনেক্সের বাঝসটি ধরে আছে সিসি, রানা দেখল £ ওর 
হাতের আঙ্.লগুলো ধিরথির করে কাপছে । বাঁ হাতের মনিবন্ধে তার 
সদ্য সেরে ওঠা এক সারি ক্ষত, রানাকে ওদিকে লক্ষ্য করতে দেখে 
তাড়াতাড়ি সে নামিয়ে ফেলল হাত, এমনভাবে রাখল যাতে, আর 
না দেখা বায়। 

“এই কাজকে একসময় মনে করেছি খুবই যুক্তিসঙ্গত, সিসি বলল, 
“কিন্ত আর না । কি করে এসব ঘটল জানতে চাইছ তো ?' 

‘তুমি বললে আমি শুনতে রাজি আছি, এই মাত্র” 

থরধর করে কাপল সিসির ঠোঁটদ্ব'টো, উদ গত অশ্রুকে গোপন 
করতে সে মুখ ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি । 

‘আমি টোপ গিলেহিল।ম, বিচ্ছিরি টোপ । কিসের কথা বলছি 
জান তো, রান! ? 

“নেশা 1 

“তুমিও করেছ, কখনো ?' 

‘না, তবে আমি জানি । নেশা ছেড়ে দিলে, শরীরের চাহিদা নিষ্কে 
কি মারাত্মক সমস্যা হয় সে-সব আমি শুনেছি ।' 
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সিসি একটু কেঁপে উঠল, মুহুর্তে তার মুখ ফ্যাকাসে সাদা হয়ে 
গেল। 
“সত্যিই মারাত্মক |? 
“কি নেশা করতে তুমি ? 
“হেরোইন |” 
“আশ্চর্য, এটা হল কিভাবে? 
“যেভাবেই হোক সেটা কি বড় কথা? 
না, মানে জিজ্ঞাসার জন্যে জিজ্ঞেস করা ।” 
সিসি কাছে এসে রানার হাত চেপে ধরল, “কিছু মনে কর না, রানা, 
আমি ওসব নিয়ে ভাবনা আর সহাকরতে পারিনে। এটোপ আর গিলছি 
না। জানি অনেক রাত আমার ঘুম হবে না, জেগে জেগে হয়ত এসব 
নিয়েই মনে মনে নাড়াচাড়া করব। হয়ত এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই 
€সই কুত্তার বাচ্চাটাকে আমি খুনকরব । বিশ্বাস কর, খুন আমি করতে 
পারি'-"ওকে খুন করলে আমি নিজেকে কখনও দোষী ও ভাবব না 1” 
রান! চুপচাপ শুনে যাচ্ছে সিসির কাহিনী । ‘একসময় মনে করতাম 
ওকে আমি ভালবাসি, আর আমাকেও ও ভালবাসে । আমার যে 
জীবন তাতে ভাল মানুষ আশা করাই অন্থায়, তা'হলেও মানুষ যে 
এতটা নীচ হতে পারে তা ছিল আমার ধারণার বাইরে ৷” 
‘তোমার বয়েস এখন কত হয়েছে সিসি ? 


রানা ঘুরিয়ে দিতে চাইল প্রসঙ্গটি । 
‘তিন বছর আগে যখন শিকাগোতে আসি তখন বয়স আমার 


কুড়ি । যেরেস্তোরয় আমি ওয়েট্রেস ছিলাম সেখানে ও আসত প্রায় 
নিয়মিত । দামী পোশাক পরে আসত, ছৃ'ছাতে টাকাও ছড়াত 
অঅ । ছ' একদিন ওর সঙ্গে বাইরে গেলাম, জানলাম থি নট ধি, ক্লাবের 
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মালিকদের ও একজন । আমি হপ্তায় মাত্র বাট ডলার পাই জেনে ওর 
ওখানে কাজ করে বেশি উপার্জনের লোভ দেখাল। পোশাক- 
আশাকের জন্যে টাকাও ধার দিল, তারপর থি, নট ধ্বি, ক্লাবে চাকরি 
নিলাম আর বীধা পড়লাম, ওর মনে যা ছিল তাই হল? 

রুমাল বের করে সিসি চোখ মুছতে লাগল । 

“আমাকে এ-সব কথার বলার কোন প্রয়োজন ছিল না !' 

‘আমি জানি। কিন্ত সব কথা বলতে পারি এমন একজনের বড় 
দরকার ছিল আমার । এখানে তে যা-ইচ্ছে-তাই করা যায় না, 
ভাবাও যায় না’ 

‘তুমি ডাক্তারকে এ-সব বলনি ? 

“না, সব কথা বলিনি । ডাক্তার-মহিল৷ অবশ্য বেশ ভাল, কিন্ত 
তুমি তো জানই ডাক্তাররা আসলে কেমন ) 

নি নিশ্চয়ই খুব সহানুভূতিশীল ? 

“তি। হবেন, কিন্তু উনি তো শেষ পর্যন্ত ডাক্তারই, এমনি একজনের 
সঙ্গে বলা আর ও'র সঙ্গে বলা কি এক হল? তুমি যে কত ভাল 
তা তোমার হিস্টি, পড়েই আনি জেনে নিয়েছি । আচ্ছা, কাল রাতে 
ড্যান্সে আসছ তো? 

‘ড্যান্সের কথা আমার মনেই নেই !' 

‘অবশ্য মনে রাখবে । একদম নতুন রকমের অভিজ্ঞতা ৷ ড্যান্স 
ভালবাস না তুমি ৭ 

বাসি । কখনো-কখনো৷ |” 

‘আমার সঙ্গে নাচতে তোমার সবসময়ই ভাল লাগবে । আচ্ছা 
চলি, আমার কথা শোনার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ ॥ 

লিটবার্গে ফিরল রানা একটু ভাবিত একটু বিমূঢ় অবস্থায়। ঘটনা- 
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গুলো যেন বড় দ্রুত ঘটে যাচ্ছে । ত্রিশ মিনিটও হয়নি যার সঙ্গে 
পরিচয় সেই মেয়ে এমন সব কথ! বলে গেল যা নাকি সে তার ডাক্তার- 
-কেও বলেনি ৷ মানসিক হাসপাতালের রোগী হলে মনোভাব সম্পূর্ণ 
পালটে যায়। এখানে মানুষের স্বাভাবিক অনেক প্রবৃত্তিই লুপ্ত হয়, 
অন্তত অন্যের সম্বন্ধে কৌতুহল । 

সিসি স্পাসেকের ভাই জীপের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা গেছে। 
আরেকজন অল্পের জন্য বেঁচে গেছে । সুসান রবসনের কথা মনে পড়ল 
রানার । সুসান অনুরোধ করেছিল £ তার বাবাকে যেন এ-সব কথা না 
জানান হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কথা রাখতে পারেনি রানা ফলে 
সুসানকে এখন সরিয়ে রাখা হয়েছে, কোথায় রানা জানে না । সম্ভবত 
সুসানও জানে না রানা এখন কোথায়। 

লিটবার্গে থেকে মিঃ ওয়েনের সিগারেট দিয়ে ডলার কটেজে 
গিয়ে হাজির হুল রানা, কলং বেল টিপতেই একজন চার্জ নাস” দরজা 
খুলে দিল। 

মিস স্তালী দেখতে এক ক্রুদ্ধ হিপোপটেমাস, বোঝা যায় অনেক 
বছরের সাইক্রিয়াট্রিক নাসিং-এর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। মেজাজ বেশ গরম, 
কিন্ত রানার বুঝতে অন্থুবিধা হল না ভেতরে ভেতরে তার বইছে 
করুণার বর্ণাধারা, বাইরের ভাব ভঙ্গি সবকিছু গোপন করতে পারেনি । 

খাবার ঘরে নিয়ে গেল সে রানাকে, বসিয়ে দিল টেবিলে । ওখানে 
আরো তিনজন রোগী ছিল, তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল । 
ভবিষ্যতে এদের সঙ্গেই নিয়মিত খাবার-ঘরে আসতে হবে রানাকে । 

“ম্বেচ্ছারোগীদের এখানে কোন আলাদা সুবিধে নেই, রানা» 
মিস স্তালী বলল, সময়মত আসতে হবে, না এলে খাওয়া বন্ধ। আজ 
বেলা তিনটায় ডাঃ বোরচের্তের সঙ্গে তোমার দেখা করার কথা । ভুলবে 


হৃৎকম্পন ৫৭ 


না, খবরদার!” 

স্পেশাল ট্রেনে এল লাঞ্চ, সুম্বাহ এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ ৷ খেতে 
খেতে রানা লক্ষ্য করল তার টেবিলের ওপাশে ছ'জন রোগী নিজে- 
দের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, তৃতীয়জনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই । এই 
রোগী ছু'জন-স্টার্জ ও হ্যারিস__আ্যালকোহলিক, এখনো বাইরে 
বেড়াৰার অনুমতি পায়নি! রানাকে নিজেদের হি জানাল ওরা। 
তৃতীয় ব্যক্তি কিছুতেই আলোচনায় যোগ দিল না, একমনে খেয়ে 
চলেছে তো চলেছেই। তার দড়ির মত হলদে পাঁকান চুল কপাল 
ছড়িয়ে নেমেছে প্রায় নাক পর্যন্ত । রানার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তরে সে 
হু” ই] করল দেখে সন্দেহ হলঃ লোকটা বোধ হয় সম্পূর্ণ সুস্থ 
হয়নি এখনো ৷ কিন্তু একটু পরেই তাকে জিজ্ঞেস করতে শোনা গেল, 
“তোমার জেল-ও যদি না খাও হারিস, তবে আমাকে দিয়ে দাও ।' 

বোঝা গেল, তালে একদম ঠিক ৷ স্টার্জ ও হ্যারিস দু'জনেই চর 
বিরক্তি নিয়ে তাকাল তার দিকে । 

‘চোম হচ্ছে একটা হাভাতে শুয়োর, স্টার্জ বলল, “ও যা দেখৰে 
তাই খাবে। আচ্ছা আমরা চল।' 

স্টার ও হারিস চলে যেতেই চোম ওদের উচ্ছিষ্ট যা ছিল তার 
সবই গপাগপ খেয়ে নিয়ে একচোখ ট্যারা করে চাইল রানার প্লেটের 
দিকে, 'বুড়িটা কি নান বলল তোমার ?" 

“রানা । মাসুদ রানা 1” 

“বিদেশী 1’ 

‘বাংলাদেশী ।” 

“দেখতে তো মনে হয় সুইডিশ । সামনের সপ্তাহেই আমি বাইরে 
যাওয়ার পাশ পাচ্ছি। বাড়ি/ফিরতে আর দেরি নেই” একটু হেসে 


৫৮ বানা" ৫০ 


সে উঠে দাড়াল, তারপর খাবার-ঘরের বাইরে গিয়ে রানার জঙ্টে 
অপেক্ষা করতে লাগল । একটু পরেই রানা তার সঙ্গে যোগ দিল 
করিডোরে। 

“বিকেলে যাবে নাকি দোকানে?!’ 

চোম জানতে চাইল । 

“যেতে পার। কেন?’ 

“আমার জন্যে এক টিন তামাক আনবে, প্যালার্দিন | এক ডলা- 
রের একটা নোট রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে বলল, তিনটার দিকে 
আসছ তো, তখন নিয়ে আসবে, কেমন ?* 

‘অবশ্যই |” 

ধন্যবাদ । মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আমর! বন্ধু হয়ে যাব, 
রানা |; 

যাওয়ার সময় রানাকে তিনটার আযাপয়েন্টমেন্টের কথা আবার স্মরণ 
করিয়ে দিল মিস স্যালী, সময়ের ব্যাপারে বলল খুব সতর্ক থাকতে । 


হ্কংকষ্পন ৫৯ 


সাত 


তিনটা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগে আযাডলার কটেজে গিয়ে রিপোর্ট 
করল রানা । দরজার কাছে দাড়িয়ে ছিল চোম, তামাক আর ফেরত 
পাঁচ সেপ্টের জন্যে । খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানিয়েই সঙ্গে-সঙ্গেই সে 
অদৃশ্য হয়ে গেল। 

ডঃ বোরচের্তের ঘরে রোগী ছিল। মিস স্যালী রানাকে করি- 
ডোরে পাতা বেঞ্চটিতে বসে অপেক্ষা করতে বলল । কাটায় কাটায় 
ঠিক তিনটায় দরজ! খুলে গেল, আর রোগীও বেরিয়ে এল। 

মিস স্যালি বললেন, “তুমি এখন যেতে পার, রানা ॥ 

বিরাট এক ডেস্কের ওপাশে বসে ডঃ ঝোরচের্ড ফাইল খুলে কি যেন 
পড়ছে! রানা ধারণা করল £ এ-সবই তার কেসহিস্টি, দৈহিক ও 
মানসিক রিপোর্টের পর থেকে পাতা বেড়ে এত মোট! হয়েছে । 
রানাকে এক নজর দেখে ডঃ বোরচের্ড বসতে বলল। লোকটার 
গলার আওয়াজ কেমন ঘড়ঘড়ে। 

চেয়ার টেনে তার সামনে বসতে গিয়ে রানা টের পেল নার্ভাস 


০ রানা-৫ও 


হয়েছে সে। চোখে বিধছে আলো, আর দীর্ঘ নীরবতায় বাড়ছে উৎ- 
কা । ভেতর থেকে স্ুড়ন্্ড় করতে করতে কি যেন বেরিয়ে আসতে 
চাচ্ছে বলে মনে হল তার । চেয়ারের হাতল জোরে চেপে ধরে রানা, 
আর অন্ত কিছু ভাবতে চেষ্টা করে। 

পড়তে পড়তে মৃদু হাসছে ডঃ বোরচের্ত । পড়৷ বন্ধ করে একসময় 
পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোটে লাগাল। আগুন জ্বাল, 
টানল গভীরভাবে, মাথার ওপরের আলোর দিকে ছু'ড়ে দিল 
ধেয়। ৷ টাকিশ তামাকের কড়া গন্ধে ভরে গেল সারাটা ঘর। 

বেশ লম্বা আর গড়নটাও মজবুত ডঃ বোরচের্ের । সাদা কোটে 
বেশ সোবার লাগছে । টাদির কাছে মাত্র টাক পড়তে শুরু করেছে । 
বয়েস, রান! অনুমান করল, মধ্য চল্লিশের কোঠায়। 

বেশ কয়েকবার রানাকে সে দেখল, তারপর তার ঠোঁটে স্ব 
হাসির রেখ! ছড়িয়ে পড়ল। রিমলেস চশমার ভেতর থেকে ডাক্তা- 
রের তীক্ষু, সতর্ক আর ঠাণ্ডা ধূসর দু'টি চোখের সামনে রানা অস্বপ্তি 
বোধ করতে লাগল । স্পষ্ট বোঝা গেল, এই লোক যখন কথা বলবে 
তখন তাতে ব্যঙ্গ আয় বিদ্রপ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না৷ 

'মাতৃভক্তি, আহা, মাতৃভক্তি !' রানার কেসহিস্টি, ধপাস করে 
নামিয়ে রেখে বোরচের্ত বললো, “কি জটিলত11 শোন হে প্রাক্তন বৃটিশ 
রাজ্যের অধিবাসী, তোমাদের এই মাতৃতক্তিকে বড় হাসি পায়! 
তোমাকে আমি করুণা করি, রানা, তোমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী 
কিভাবে তোমার বাস্তব থেকে দুরে--প রণত মানুষ হওয়া থেকে দুরে 
সরিয়ে রেখে'ছল, আহা! এখন আমাকে সব কথা খুলে বলবে তো? 

রানা তার উদ্মা আর গোপন করে রাখতে পারল না, ‘আমার 
কেসহিস্টিতে সব'কছুই লেখা আছে, তাই না, ডাক্তার ? 


হৃৎকম্পন ৬১ 


অপ্রত্যাশিত উত্তরে একটু থমকে গেল বোরচের্ত । 

“তোমার কেসহিস্টি.তে যা লেখা আছে তার সবটাই আমি জানি, 
কিন্তু এ-ও জানি ওতে সব কথা লেখা থাকে না । তোমার এই বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া আর অস্থুবিধার কথ! বলতে না চাওয়ার কারণটাই শুধু 
বুঝছি না। আর বিশ্বাস কর, রানা, তোমার সমস্যা সত্যিই খুব 
জটিল । একটা কথা জানান দরকার £ এ-ঘরট। সম্পূর্ণ সাউগুপ্রফ। 
ভূমি যা বলছ আর আর আমি যা বলছি তা আর কারো শোনার 
সাধ্য নেই, এই আলোচন! আমাদের মধ্যে শেষ । তোমাকে সাহায্যের 
জন্যে এখানে একজন ডাক্তার আছে, কিন্ত সে-কাজের জন্যে তোমার 
সহযোগিতা প্রয়োজন | যাকগে» যে মেয়েটিকে তুমি ভালবাসতে বলে 
কল্পনা! করতে তার কথাই না! হয় আলোচনা করি। কেমন সে মেয়েটা? 

“সে একটা বেবুশ্যে । 

‘বেবুশ্যে 1 শব্দটা নিয়ে রীতিমত হৈচৈ শুরু করল, “মেয়েট। 
ভাহলে বেবুশ্যে ? কি অদ্ভূত একটা শব্দ, সত্যিই প্রাক্তন বৃটিশ রাজ- 
ত্বের একট! ছবি ভেসে উঠে মনে । তা, আমাকে ভারি অবাক করলে, 
রানা | কি করে একট! বেবৃশ্টের সঙ্গে ভালবাসার কথা ভাবতে 
পারলে তুমি? আমার তো ধারণা ছিল £ যে স্তরের মানুষ তুমি 
ভাতে ভালবাসার জন্যে এ পর্যন্ত যাওয়ার কোন দরকার পড়ে না 
তোমার ৷ সত্যিই বেবুশ্যে দ্বার! প্রত্যাখ্যান হওয়ার বেদনা ও লঙ্ঘ! 
কত মর্সান্তিক। সুন্দরী ছিল সে, বল, কেমন ছিল তার প্রতি 
তোমার আকর্ষণ ? 

রান! এবার একটু হাসল, 'তার সম্বন্ধে কোন কথাই আমি 
বলতে চাই না, ডাত্তার ।' 

“সে ঠিক, সে ঠিক। আযালোকোহ'লকরা আত্মকেন্দ্রিক আর অহ- 
স্কারী হয় বটে। কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে বলতে না পারলে তার! খুশি 
হয় না মোটেই ৷ 


৬২ রানা-৫০ 


আমি কয়েকশো আালকোহলিকের বক্তুতা৷ শুনেছি, সববাহাদুরির কথা 
আর আত্মধ্বংসী প্রবণতার কা!হনী। আর সত্যি কথা কি জান, 
তোমার কথা আমি আসলে শুনতে যাচ্ছিনে 1, 

সেই বিচ্ছিরি হাসিটা আবার ফুটে উঠল বোরচের্তের ঠোটে, 
ব্যাপারটা তো আর কিছু নয়: মায়ের আছুরে ছেলে-_ আদরে নষ্ট 
হয়ে যাওয়া, পাঁরণত না-হওয়া ছেলে হঠাৎ এমন কিছু পেলব! 
কখনে। সে কল্পনাও করেনি । তারপর যা খাওয়ার অভ্যাস নেই তা 
খেলে ব্দহজমও তে! হতেই পারে, তাই না ? কাজেই সেই অপরিণত 
ছেলেটাকে তো একটা কিছু করতে হবে । করলও, ধরা যাক সে 
মারশাল ফিল্ড স্টোরের শো-কেসগুলো৷ ভাঙল, এই উদাহরণ স্বরূপ 
ধরতে বলছি । 

রানা মুখ ফিরিয়ে রাখল, ডাক্তারের সঙ্গে আর চোখাচোখি হতে 
চাইল না। 

“তোমাকে আহত করলাম বুঝি ? তোমার স্পর্শকাতর অনুভূতিতে 
আঘাত করে ফেললাম । রাগ করলে তো % 

রানা ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। এই হাসি তাকে 
খুশি করল না মোটেও । 

“তাহলে বলব তোমাকে বোর করা হয়েছে । হ্যা, তাই, আমি 
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি । তোমার সমন্তার কথা তুমিও বলতে চাও না, 
আমিও শুনতে চাই না। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ইলিনয় রাজ্য আশা করে 
এখানে তার প্রতিটি অতিথিকে সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে থেরাপি দেয়া 
হোক। ঠিক আছে, আমরা না-হয় আলোচনার জন্যে চমৎকার কোন 
বিষয় বেছে নেই। কিন্তু একথা জেনে রেখ, রানা, তুমি নিজে 
কোন চমৎকার বিষয় নও | আচ্ছা, ইয়োরোপে গিয়েছ তে! ? 

“না ।? 
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“কি দুর্ভাগ্য | ইয়োরোপকে নিশ্চয় তুমি ভালবাসতে -পারী, 
রোম, ফ্লোরেন্স, বালিন_খ্যাপা কুত্তার দল বোম! ফেলার আগে আহ! 
কী যে ছিল সেই জীবন। উনটার ডেন লিনডেন...হিবলহেলম-স্ত্রাস 
যদি হেঁটে বেড়াতে এই সব রাস্তা ধরে! যদি যেতে স্পেন, ফ্রান্স, 
ইতালি, গ্রীস _আহা স্বন্দরী এথেন্স, তুমি এখন মারকিন ট্যুরিস্টের 
ভিড়ে কেমন নোংর! হয়েছ । স্পঞ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি এথেন্সের 
মেয়েদের-ক্যাথিড্রালের সামনে দিয়ে পার্থেননের আর্কের নিচ দিয়ে 
তারা হেঁটে যাচ্ছে, আলোচনাট! ভাল লাগছে তোমার, রান?’ 

“আপনি ইয়োরোপ থেকে চলে এলেন কেন ডাক্তার ? রান! 
জিজ্ঞেস করে, ‘এখানে থাকার চেয়ে অনেক সুন্দর অনেক ভাল ইয়ো- 
রোপে থাকাই তে৷ আপনার পছন্দ । 

এই উদ্দেশ্যমূলক খোচার প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখার জন্যে 
ডাক্তারকে তীক্ষ চোখে লক্ষ্য করল রানা । ঠোটে হাসিটি অব্যাহত 
রাখল বোরচের্ত, নিজেকে রাখল সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু শুকনো খরথরে 
হয়ে এল তার দু'টো চোখ। রান! বুঝল খুবই মারাত্মক জায়গায় সে ঘা 
দিয়ে ফেলেছে । 

সিগারেট হোল্ডার দাতে কামড়ে ধরে ডাক্তার চেয়ারে পিঠ 
ঠেকিয়ে লম্বা হল । তারপর হোল্ডারে নতুন একটি সিগারেট সংযুক্ত 
করতে করতে জানতে চাইল, “সিগারেট খাবে?’ 

“না, ধন্যবাদ ৷” 

‘আমর! বেশ ছেলেমানুষীই করলাম । তোমাকে আহত করেছি 
আমি ।* কড়া টাকিস তামাকের গন্ধে ঘরটা আবার ভরে গেল! “কি 
একট! আশ্চর্য ব্যাপার £ তুমি ইয়োরোপে আমার ফিরে যাওয়ার কথা 
বললে । প্রকৃতপক্ষে আমি ফিরেও যাচ্ছি, খুব শিগগিরই এই সপ্তাহ 
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দ্ুলিকের মধ্যে । এতদিন পর আমি আবার সবকিছু দেখতে পাব, 
লবখানে যেতে পারব, যতদিন খুশি কোথাও থাকতে পারব । তুমি কি 
জান তোমাদের মত সব রোগীদের থেকে মুক্তি পাওয়া কি জিনিস-_কি 
জিনিস যুক্তরাষ্ট্র নামের এই বস্তুবাদী র্যাট রেস থেকে চলে যাওয়া 1 
থাকগে এটাও সত্য যে আমার শনৈ শনৈ উন্নতি থেকে আমি বিদায় 
নিচ্ছি । আরেকটা কথা, এখানে থাকা অবস্থায় তোমাকে প্রতিদিন 
কয়েক ঘণ্টা করে কাজ করতে হবে !' 

‘আমি একটা কিছু কাজ চাই, ডাক্তার, রান! বলল, “তিরিশ দিন 
থাকতে হবে এখানে, কাজ ছাড়া সময় কাটাব কি করে"? 

বুঝি, সমস্যাটা বুঝি । হাসপাতাল নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সেরা 
প্রমোদকেন্দ্র নয়, তবে জেলে যাওয়ার চেয়ে হাসপাতালে থাকাই ভাল। 
তোমার হিস্টি, আমি সব জানি, রানা । আমাদের জার্মানীতে এর 
চিকিৎসা একটু অন্যরকম । অনেক ভুল আছে আমাদের, স্বীকার 
করি, কিন্ত আমর! জানি বয়ঃসন্ধিকালে জটিলতা এবং অবদমিত বৃদ্ধির 
চিকিৎসা কিভাবে করতে হয় 

তাহলে জার্মানীতে না জন্মে আমি ভালই করেছি, কি বলেন, 
ডাক্তার? ‘সেটা অন্য কথা,’ প্রসঙ্গ ববলাল বোরচের্ত, “আমি খুবই 
দুঃখিত, আজ আমাদের কার্গ মোটেই এগোল না, আরও কিছু রোগী 
_ন্বভাবচরিত্র ভাল এমন কিছু রোগী--আমাকে দেখতে হবে। তা কি 
ধরনের কাঞ্গ তোমার পছন্দ ? 

“যে কোন কাস 

গুড । স্ুপারভাইজারকে আমি বলব, তোমার অসামান্য প্রতিভা 
ও প্রয়োজন অনুসারেই যেন বিশেষ থেরাপিউটিক কোন কাজ খু'জে 
দেখ] হয় । এখন যেতে পার ৷’ 
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তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠল রানা, বেশ তাড়াতাড়ি। দরজার 
নবে হাত রাখতেই আবার কথা বলল বোরচের্ত, “এক মিনিট, রানা ৷” 

রানী ঘুরল'। 

‘তোমার ব্যবহারে এমন কিছু আছে যা আমাকে অবাক ও কৌতু- 
হলী রুরেছে। তোমার হিস্টি,র সঙ্গে তা খাপও খায় না। নিজের 
সম্বন্ধে অন্যের সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিত তুমি, কিন্ত এখানে আসার কারণ 
নিয়ে অম্পষ্টতা আছে তোমার । অকপটে বলছি £ আমার মনটা খুবই 
কৌতুহলী এবং খুবই হিসেবী । যখন কোন হেঁয়ালী আসে আমার 
সামনে তখন সব তথ্যকে টুকরো! টুকরো করে সাজিয়ে নিই আমি ।' 
তোমার ব্যাপারটা হচ্ছে এমন একটা ধাধা যার সমাধান করতে হবে, 
তা আমি করব, নিশ্চিত থাক এতে আমার একটু ভুল হবে না। 
কয়েকশো আালকো হলিকের চিকিৎসা করেছি, কিন্তু তাদের একটির মতও 
নও তুমি । সম্ভবত কেসহিট স্টূতে তুমি সত্য গোপন করেছ অথবা 
তোমার সমস্যা কেবল এ আালকোহলিজম নয়, আরো গভীর কিছু। 
সবই উদদঘাটিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ রেখ না । পরবর্তী সাক্ষাৎ- 
কারে সত্যি কথা বলার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এস । যাওয়ার সময় 
নার্সকে আযানড, চোমকে পাঠাবার কথা বল!” 

হাতের তালু যামতে শুরু করেছে রানার । বাইরে এসেও কীপু- 
নিটা গেল না। লোকটা ক্রুর ধর্ষকামী, অসম্ভব ধর্ত এবং ভয়ানক। 
হাসপাতালে আসার উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে তাকে বোকার মত চটিয়ে 
দেয়া হয়েছে । আসলে কি তবে ছুই বুড়োর কথায় এখনো তার পুরো- 
পুরিবিশ্বাস জন্মায়নি 1 পরেরবার আরো সতর্ক হয়ে আসতে হবে 
রানাকে । 

'লিটবার্গ কটেজে ফিরতে ফিরতে বুড়ো রবসনের প্রতিটি কথা আবার 
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প্লরণ করতে চাইল রানা, প্রতিটি কথাই এখন তার বিশ্বাসযোগ্য 
মনে হল। হ্যা, পারে, ঠাণ্ডা মাথায় খুনের পরিকল্পনা আর খুন সবই 
করতে পারে বোরচের্ভ। কিন্তু ইয়োরোপে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা 
কি কথার কথা না সত্যিকারের কোন প্ল্যান ? সহসাই মনে হল রানার 
বোরচের্ড একটুও মিথ্যে বলেনি । 

তারপর বেবুশ্যে নিয়ে কথায় রানার হাঁসি চেপে রাখ! সত্যিই দায় 
হয়েছিল। বারবার চোখের উপর ভাসছিল স্পান রবসনের মুখ । 
তাকে নিয়েই তো কিছুদিন এখানে সেখানে প্রেমের অভিনয় করে 
বেড়াতে হয়েছে । মেয়েটার শরীর বেজায় ঠাণ্ডা, সম্ভবত অভিনয় 
কথাটি বেশ মনে করে রাখত সে। 

বিকেলে লিটবার্গ কটেজে সুপারভাইজারের সঙ্গে দেখা, ওয়ার্ড- 
অফিসে বসে কথাও হল । বেঁটে, মোট! হাসি খুশি মানুষ, কিন্তু দায়িত্ব 
সম্বন্ধে খুব সচেতম। 

‘ডঃ বোরচেতকে খেপিয়েছে তুমি, সুপারভাইজার জানাল 
রানাকে, ‘কাজটা ঠিক হয়নি । আমি অবশ্য জানি না কি তুমি বলেছ 
বা করেছ যাতে তিনি এত বারুদ হয়ে উঠতে পারেন। আসলে 
নিজেরই মস্ত ক্ষতি করেছ তুমি ।' 

‘কিভাবে?’ 

‘যেমন আমাকে বলা হয়েছে তোমাকে যে পাওয়ার হাউজে কয়ল! 
গ্যাঙে কাজ দিই । হাসপাতালে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে জ্বঘন্য কাজ । 
আমি অবশ্য তাকে বুঝিয়েছি যে স্বেচ্ছারোগীদের এ-ধরনের কাজ দেয়া 
যায় না । এখন বল, কি কাজ তুমি করতে চাও ? 

‘যে কোন কাজ” রানা স্বহ হাসল, ‘কয়লা গ্যাঙের কাক যখন 
করতে হচ্ছে না তখন আর অসুবিধা! কি? আপনার কি মনে হয়? 
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“একটু ভেবে দেখতে হবে কি ধরনের কাজ এখন পাওয়া যাবে--- 
বাগানের কাজ তো অনেক জায়গা জুড়ে, তার মধ্যে এখন আবার 
ঝরা পাতা পরিষ্কারের সময়, মনে হয় না একাজ তোমার ভাল 
লাগবে । রেকর্ড অফিসে অবশ্য কেরানীর কাজ আছে একটি-_ফাইল 
করা আর ডাক্তারদের জন্যে কেসহিটি, সাজিয়ে রাখা, ওহ্‌, মনে 
পড়েছে--এ-কজাটি হবে তোমার জন্যে চমৎকার ৷ ডাকঘরে। চার 
খণ্টা করে প্রতিদিন, এমন কোন শক্ত কাজও নয়!” 

‘কি করতে হবে আমার ? 

“চিঠিপত্র সট করতে হবে, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সেগুলো পাঠাবার 
ব্যাপারে সহায়ত! করতে হবে। দশ-বার হাজার লোকের শহরে 
যে পরিমাণ চিঠি আসে, এখানেও সেই পরিমাণ আসে । এটা! পছন্দ 
না হলে অবশ্য অন্য কাজ_’ 

“না” ভাকঘরের কাজটাই মনে হয় ভাল, কবে থেকে শুরু 
করব ?' 

'কাল সকাল থেকে । ডাকঘরের পোস্টমাস্টারের কাছে গিয়ে 
রিপোর্ট করলেই হবে । প্রশাসন-্ভবনের নিচের তলায় তার অফিস। 
খুব কম লোক নিয়ে এখন কাজকর্ম করতে হচ্ছে তাকে। খুব খুশি হবে । 
আজই তোমার কথা তাকে আমি জানিয়ে দেব ।” 

ধিন্যবাদ-_অনেক ধন্যবাদ আপনাকে !' 

‘তোমাকে কিছু পরামর্শ দেব আমি, রানা ।' 

“অবশ্যই ।” 

“এখানে আমি চাকরি করছি বেশ অনেক বছর ধরে। ডাক্তারের 
ক্ষমতা কতখানি সে আমি খুব ভাল করে জানি। এখানে তারা 
দেবতাদের মতই । ডঃ বোরচের্তকে তুমি পছন্দ অপছন্দ দুই-ই করতে 
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আসার কিন্ত নিজের ভালর জন্যেই সে সব গোপন রাখা ভাল ৷” 

‘আমার প্রতি আপনি খুব সদয়। দেখবেন, এর পর আর কোন 
তুল আমি করছি না । আচ্ছা, একটি কথা বলুন তো, বোরচেকে 
পছন্দ করেন আপনি ?” 

তার সঙ্গে তোমার ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই। যদি তাকে 
অপছন্দ করতাম তবে ঘুণাক্ষরে তা জানার সাধ্য ছিল না তার। 
নেলসন কটেজ থেকে আমার সেরা কিছু আ্যাটেনড্যান্টের চাকরি 

খেয়েছে সে, মিথ্যা দোষে অপরাধী করে, কিন্তু সে কথা তাকে আমি 
বলতে যাইনি, কারণ এখানে আমি চাকরি করে যেতে চাই ৷” 
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আট 


শনিবার সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই রানা ছুটল পোস্টমাস্টারের কাছে। 
হাসিখুশি মানুষ, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে বয়েস, দেখলেই মনে হয় কাজে- 
কর্মে দারুণ অভিজ্ঞ আর দক্ষ | 

রানাকে কি ধরনের কাজ কি ভাবে করতে হুবে সবই তিনি সুন্দর 
করে বুঝিয়ে দিলেন । তারপর একটি বিশাল ফাইল কেস তুলে দিলেন 
তার হাতে যাতে হাসপাতালের প্রতিটি রোগীর নামে একটি করে 
কার্ড রয়েছে। 

“এই ফাইল সামনে রেখে প্রতিটি চিঠি চেক করতে হবে, মিঃ 
রানা, তিনি বললেন, “তারপর এনভেলাপের ওপর রোগী যে ওয়ার্ডে 
থাকে তার চিহ্ন বসিয়ে ঠিক ঠিক বাস্কেটে ডেলিভারির জন্যে ফেলতে 
হবে। তবে একটি ব্যাপারে. খুব সতর্ক থাকতে হবে--সেটি আহি 
দেখাচ্ছি।” কার্ডগুলো দু'হাতে ওলটাতে ওলটাতে একট! কার্ড তুলে 
ধরলেন তিনি রানার দিকে, যার মাথার দিকে কোণে একটি লাল 
তারকা চিহ্নের ছাপ মারা, ‘যখন এই রকম কার্ডঅলা কোন রোগীর 
চিঠি পাওয়া যাবে তখন তা রোগীর কাছে নয়, তার চিকিৎসকের 
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কাছে পাঠাতে হবে। কার্ডে প্রত্যেক রোগীর নামের পাশে তার 
চিকিৎসকের নাম লেখা আছে, লক্ষ্য করেছেন ,নিশ্চয়ই। ডাক্তারের 
আগে পড়া দরকার এরকম চিঠি । আমরা খুলে ফেলি, তাতে অনেক 
সময় বাঁচে 

‘কিন্তু কাজটি তো বেআইনী, অন্যের চিঠি খোলা”-_-রানা ইতস্তত 
করে। 

পোস্টমাস্টার মৃছ হাসলেন, ‘তা নয়, অধিকাংশ রোগীই রাজ্যের 


আশ্রিত। ডাক্তাররা তাদের অভিভাবকই বলতে গেলে । রোগীর 
কাছে পাঠান চিঠি পড়ে তিনি কেসটির জটিলতা অনেকখানি অপ- 
সারিত করতে পারেন, তার জানা ও বোঝার জন্যে - এটা হয়ে 
ওঠে সহায়ক । এই সপ্তাহ তিনেক আগে এক রোগী আত্মহত্যা করে 
বসল, তার স্বামীর চিঠির জন্যেই । কোন রোগীর অপ্রকৃতিস্থতার 
লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠলে ডাক্তাররা চান £ রোগীর হাতে যেন কোন 
চিঠিপত্র না পড়ে । অসুবিধা বোধ করলে- কোন সংশয় দেখা দিলে 
আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেই চলবে, আমি না থাকলে আমার 
সহকারীর কাছে গেলেই হবে । কাজেই, মিঃ রানা, প্রথম কাজটি হল 
চিঠি বাছাই, আর দ্বিতীয় কাজটি হল ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিতরণ ৷” 

ফাইল খাটাথাটির 'ব্যাপারে রান৷ প্রথমেই ‘আর’ চিহ্নিত ড্রয়ার 
খুলে 'রোহলার, ব্লাউস জি” লেখা কার্ডটি বের করল । রোহলার থাকে 
নেলসন কটেজে। কার্ডের মাথায় একটি লাল তারকাচিহ মুদ্রিত । 
পাশে নোট £ 'জরুরী--এই রোগীর কাছে আসা সকল চিঠি পাঠাতে 
হবে ডঃ বোরচের্তের কাছে _ না খুলে । 

রবসনের সন্দেহের কথা আবার মনে পড়ল রানার। আরেকটি 
প্রমাণ যেন হাতে এসে গেল। কিন্ত পরক্ষণেই মনে হল £ যে অবস্থায় 
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রোগী রোহলার, তাতে এটা স্বাভাবিক নিয়মও হতে পারে । “সন্দে 
হের পোকাটা খালি বাড়াবাড়ি করে» রানা ভাবে, ব্যাপারটা শেষ 
পর্যন্ত তো একটি অতিকায় শুন্য ছাড়া আর কিছুই হবে না।ঃ 

কৌতুহলবশতঃ রানা নিজের ' কার্ডটিও বের করল । মাথার ওপর 
লাল তারকাচিহ-__বেশিক্ষণ আগে ছাপ দেয়া হয়নি বলে মনে হুল। 
কার্ডটি নিয়ে রানা গেল ক্যারী টেলরের কাছে, সে-ও একজন রোগী 
তার কাজ কার্ডে বদলী, বরখাস্ত আর পরিবর্তনের রেকর্ড রাখা । 

“কার্ডে লাল তারার ছাপ মারে কে? রানা তাকে জিজ্ঞেস করে। 

'আমি। কেন? 

“এটার কথা মনে আছে ?, কার্ডট বের করে তাকে দেখায় রান! । 

‘আযা, এটা তো আমার ! এই ঘণ্টাখানেক আগে ছাপ মারলাম ! 
ডঃ বোরচেত ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বললেন মাসুদ রানার নামে আসা 
সব চিঠি দেখবেন । তখন তোমার কথা! কিন্তু আমার মনেই হয়নি ! 
তুমি তো স্বেচ্ছারোগী, না ? 

হ্যা |” 

“কোন স্বেচ্ছারোগীর চিঠি ডাক্তার পড়বে, এমন ঘটন! কখনো ঘটেনি ।' 

“ঠিক আছে,» রানা বলল, “এই নিয়ে যে আমি খোজ করছিলাম 
তাকিন্ত কাউকে বল না। শিকাগোতে পুলিসের সাথে আমার কিছু 
গণ্ডগোল হয়েছে । সাধারণ স্বেচ্ছারোগীর মত তার! মনে হয় আমা- 
কে দেখছে না, বিশেষভাবেই দেখছে । তা কাউকে বলবে না তো ? 

‘আরে রাখ তো! ও সব আমি আর বলতে গেছি। যদি তুমি 
না চাও যে এ ডাক্তার তোমার চিঠি খুলে পড়,ক, তাহলে ডেলিভারির 
আগে ওর বাক্ষেটটা একটু হাতিয়ে নিও ।, 

ফাইলে কার্ডটি রেখে সময় গুণতে লাগল রানা, তারপর আশেপাশে 
কেউ নেই দেখে কর্মচারীদের জন্যে রিজার্ভ সারি সারি বাস্কেটের কাছে 
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গিয়ে হাজির হল । বোরচের্তের বাক্ষেটে অনেকগুলো চিঠি । একটির 
পর একটির ঠিকানা পড়ল সে, এদের মধ্যে একটি ঠিকানা সে মুখস্থ 
করে ফেলল--যেটি শিকাগোর এক ট্র্যাভেল এজেন্সির ঠিকানা । 
তারপর চলল বাকি ঠিকানাগুলো পড়ার কাজ, সবশেষে পাওয়া গেল 
মাসুদ রানার নামে পাঠান জন রবসনের চিঠিটা, এই দু'টো নামই 
খামের ওপর ছিল | চিঠিট! পকেটে পুরল নে, অন্যগুলে৷ যেমন ছিল 
তেমনি করে গুছিয়ে রাখল বাস্কেটে। 

ভারি একটা নিশ্বাস ফেলল রান! ৷ একটু নার্ভাসও হয়েছে সে, 
চিঠি বাছাইয়ের কাজে ফিরে আসার সময় এটা খেয়াল করল রানা, 
ব্যাপারটা ঠিক উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। 

একটু পর করিভোরের এক কোণে টয়লেটে গিয়ে ঢুকল সে, খাম 
থেকে চিঠি যখন বের করল তখন তার আঙ্ল কাপছে ! রবসন 
লিখেছে £ 

“প্রিয় মাসুদ রানা, গভীর ছঃখের সাথে উইলিয়াম ওয়ার্ডের মৃত্যু- 
সংবাদ জানাচ্ছি আপনাকে । এই মৃত্যু ছিল অপ্রত্যাশিত । আগামী- 
কাল সকাল ন'টায় অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া ।” 

“এ-সপ্তাহে আপনার সঙ্গে গোপনে দেখা করার পরিকল্পনা করে- 
ছিলাম সেটি বাতিল করতে হল । যাই হোক আগামী শনিবার অবশ্যই 
দেখ! করব । 

“ওয়ার্ডের মৃত্যুতে আমাদের কাজের কোন পরিবর্তন ঘটবে না । 
তার বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে তার আকাজ্িত কাজটি আমাকের করতেই 
হবে। ইতিমধ্যে বালিন থেকে চমকপ্রদ অনেক তথ্য পাওয়া গেছে, 
সাক্ষাতে সবই জানাব ৷ এ-সব তথ্য আমাদের সন্দেহকে আরো জোর- 
দার করেছে। 


হাৎকম্পন ৭৩ 


“সংক্ষেপে এইটুকু হচ্ছে খবর । আশাকরি রোহলারকে আপনি 
দেখতে পেয়েছেন। আগামী শনিবারের মধ্যেই বোরচের্তের সঙ্গে 
তার সম্পর্কের ব্যাপারে আশা করছি কোন মতামত দিতে পারবেন। 
ইতি’ 

অর্থাৎ তারিখ মিলিয়ে দেখল রানা, আজকেই দাফন কর! হচ্ছে 
উইলিয়াম ওয়ার্ডকে ৷ এই বুড়ো মানুষটির মৃত্যুতে সত্যিকারের একটি 
দুঃখ পেল সে, বিষণ হয়ে গেল তার মন। লোকটিকে ভাল লেগেছিল 
রানার, তাকে আরে? জানতে চেয়েছিল সে, তার জন্যে কিছু একট! 
করতেও চেয়েছিল । এই ছুঃখ ছাড়াও আরেকটা জিনিস বিড়ম্বিত 
করল রানাকে, সেটা হল রবসনের নির্বুদ্ধিতা । এভাবে খোলামেলা 
একটা চিঠি লিখল সে কোন. আকেলে ? যদি পড়ত এটা বোরচেতের 
হাতে ? রবসন আর ওয়ার্ডকে তার ভালই চেনা আছে, রানার এই 
হাসপাতালে আসার কারণ বুঝে নিতে একটু দেরি হত না । 

ডাকঘরে ফিরল রানা, কাজ করল কিছুক্ষণ, তারপর হাতের কাছে 
শিকাগো স্টার পত্রিকাটি পেয়ে উপ্টেপাণ্টে দেখল । উইলিয়াম ওয়া- 
ডের মৃত্যু সংবাদ ও অন্যান্থ বিবরণ ছাপ! হয়েছে তিন কলাম জুড়ে । 
বিখ্যাত পরিবারটির ইতিহাস সংক্ষেপে লেখা হয়েছে । কয়েক প্যারা 
লেখা হয়েছে পেগী ওয়ার্ড ও তার অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে । 
একটি পঙক্তিতে ক্লাউস রোহলারের উন্মাদ অবস্থায় হাসপাতালে অন্ত- 
রীণ থাকার কথাও উল্লেখিত হয়েছে । 

এক বিষগ্ণতায় ছেয়ে গেল রানার মন। সন্দেহও দেখা দিল। 
ওয়ার্ডের মৃত্যুও কি বোরচের্তের নতুন কোন কৌশল ? দুর ! নিজেকে 
শাসন করল রানা । 

এগারটা নাগাদ ডাকঘরের কাজ শেষ হল রানার । এই সময় 
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পোস্টমাস্টার এলেন, 'আপনি তো আযডলার কটেজের স্পেশাল ডায়েট 
ডাইনিং রূমে খান, তাই না? ওদিককার ওয়ার্ডের বাস্কেটগুলো কি 
বয়ে নেয়া সম্ভব হবে আপনার পক্ষে ? মিঃ ক্যারী টেলর যাবেন সঙ্গে, 
আযাটেনড্যান্টদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেবেন । ডেলিভারির পরই 
ছুটি। ভাকঘরের প্রথম দিন উপলক্ষে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। 
খুব তাড়াতাড়ি কাজ ধরে ফেলেছেন আপনি !' 

ধন্যবাদ, রান! বলল, ‘বাস্কেটগুলো নিয়ে কি করব আমি ?' 

‘ওয়ার্ডে রেখে এলেই চলবে । রোগীদের চিঠি নিয়ে ওগুলো 
ফেরত আসবে |, 

ডাকঘরের পেছনদিকের দরজা দিয়ে বেরোল দু'জন, হাটতে শুরু 
করল লিটবার্গ কটেজের দিকে । 

“তোমার খাওয়া দাওরা হয় কোথায়, ক্যারী 1" 

এলিটবার্গেই 1, 

‘তুমি তাহলে লিটবার্গে আছ, আমি জানতামই না। ঘুমোও 
কোথায়?” 

‘আমার জন্যে আলাদ? ব্যবস্থা, প্রাইভেট রূমে থাকি । 

খুব ভাল, প্রাইভেট রূমে আমি যদি থাকতে পারতাম । দ্যাখ, 
ডরমিটরিতে থাকতে হয় আমার--সার্জেন্ট আর জশীহাবাজ নাক ডাক! 
ক'জনের সঙ্গে । গত রাতে তে ঘুমোতেই পারিনি!’ 

ক্যারির চোখছটো প্রশ্নবোধক হয়ে গেল, কিন্তু সে একটুক্ষণের 
জন্যে মাত্র। 

“মাঝেমাঝে বোবায় ধরে আমাকে, রাতেই সাধারণতঃ | ভরমি- 
টরিতে আমিও ছিলাম, কিন্ত অন্য রোগীদের অসুবিধা হয় বলে এই 
ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷' 
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ও ।+ 

অপ্রস্তুত হয়ে গেল রানা । 

‘এই রোগ আমার পনের বছর বয়েস থেকে। এবার মনে হয় 
সেরে যাব। তিন মাসের বেশি হল ভালই আহি । এই ভাল থাকাটা 
বহাল থাকলে দু’এক মাসের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে আমাকে কিছু- 


দিনের জন্যে বাড়িতে পাঠান হবে ।? 
“নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে তুমি, আমি বলছি ৷’ 


“আমারও তাই ধারণা |? 

একটু ইতস্তত করে রানা জিজ্ঞেস করলো, “ক্যারী, আমি টেলি- 
ফোন করতে চাই, কিভাবে সম্ভব একটু বলবে ? 

ব্যাপারটা সোজা নয়'। ডাক্তারের বিশেষ অনুমতি পাওয়া 
দরকার ।' 

‘কিন্তু ডঃ বৌরচের্ত দু'চোখে দেখতে পারে না, সে কিছুতেই 
অনুমতি দেবে না |? 

‘এ হারামীর বাচ্চা ! নাম শুনতে পারি না ওর ৷ না, ও তোমাকে 
অনুমতি দেবে না ! 

আশেপাশে কোন ফোন. নেই ? কোন স্টোরে? দিনের বেলায় 
এক ফাকে আমি-- 

‘উঁহু*, ওসব করতে যেও না । ধরা পড়লে বাইরের ঘোরাফেরা, 
স্বাধীনতা শেষ । আমি যদি একট! উপায় বাতলে দিই তাহলে কসম 
খেতে পারবে যে ধরা পড়বে না ? 

“অবশ্যই | অবশ্যই ! মাত্র একবার ! একটা খবর খালি একজনকে 
জানান দরকার, খুব জরুরী ।' 

‘ঠক অছে, তবে খুব সাবধান 1; 
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‘খুবই সাবধান থাকব, ক্যায়ী ।” 

ডাক্তারদের বিল্ডিং এর সামনের দরজার পরেই একটা বুথ আছে, 
পয়সা দিয়ে ফোন করা যায়। তিন মিনিটে পঞ্চান্ন সেন্ট । দুপুর 
বারটার পর ডাক্তারের সপরিবারে খেতে যায় ডাইনিং রূমে, তখনি 
কাজটা সারতে হবে । অপারেটরকে ডায়াল করে নাম্বারটা জানাবে... 
সং সস দ্যাখ, কে আসছে এদিকে !” 

বোরচেতঁ । দাতে কামড়ে ধরে আছে সিগারেট হোলডার। ওদের 
দিকেই আসছে । কথা বন্ধ করে চলার গতি বাড়িয়ে দিল ওর!, কাছা- 
কাছি হতেই বোরচেত দাড়িয়ে পড়ল, যেন ওদের জন্যেই অপেক্ষা 
করছে । 

গুড মনিং ডঃ বোরচের্ড” রানা বলল, তারপর এগিয়ে যেতে 
চাইল । 

“এক মিনিট, রানা । এই বাক্ষেটগুলো কোথায় যাচ্ছে জানতে 
পারি কি? 

‘ডেলিভারি দিতে যাচ্ছি। ডাকঘরে আমাকে এই কাজ দেওয়া 
হয়েছে ।? 

“কিন্ত তোমাকে তো আরো শক্ত কোন কাজ দেওয়ার কথা । সে 
যাকগে, কাল আমার কাছে তুনি মিথ্যে কথা বলেছ কেন ?' 

“মিথ্যে কথা ! শাৰি ঠিক বুঝতে পারছি না ডাক্তার ।, 

‘আম কাল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই জানতে চেয়েছিলাম । তুমি 
কখনও ইয়োরোপ গিয়েছ কি না, তার উত্তরে তুমি জানিয়েছ যে 
কখনো তুমি সেখানে যাওনি । কিন্তু ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের মাধ্যমে 
আমি জেনেছি তুমি অন্তত ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলে। কিভাবে জেনেছি 
তা আমি অবশ্য তোমাকে বলতে পারছি না” 
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হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেলেও নিজেকে রানা মোটামুটি সামঞ্জেনিল, 
ঠোটের কোণে ধরে রাখা হাসিটিকে মিলিয়ে যেতে দিল না। 

‘আমি খুব দুঃখিত, ডাক্তার,” রানা মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে বলল, 
‘মিথ্যে কথা বলার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না আমার | আমি-*মানে*-- 
আমি ইংল্যাণ্ডকে কখনো ইয়োরোপ মহাদেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনি, 
ইংল্যাও বলতে আমি ইয়োরোপের একটি দেশ বলে বুঝি না ঠিক” 

তাই হবে। এরকম না বোরাট। দোষের কিছু না, কি বল? তা 
লণ্ডনে গিয়েছিলে কেন? 

কিকি জেনেছে বোরচেত তা আল্লাই মালুম ! অন্ধকারে ঢিল 
ছুড়ল রানা, 'এজেন্সীর একটি কাজে-..” 

তাই নাকি ? তুমি তো কেউকেটা জাতীয় একটা জীব ক্রমেই 
বুঝতে পারছি ! ডাকঘর তো তোমার যোগ্য স্থান নয় !’ বিদ্রপের 
বাকা হাসি ফুটে উঠল বোরচের্তের ঠোটে, তারপর, ক্যারী, তোমার 
কি খবর ? তোমার ভাইয়ের চিঠি পেয়েছি । তিনি তোমাকে এখান 
থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বেশ ব্যগ্র । আমাদের অবশ্য আরো কিছু- 
দিন দেখতে হবে । ক'মাস আগে শেষ ঘটনাটি ঘটেছিল তোমার 1 

প্রায় চার মাস আগে, আমি এখন ভালই আছি ডাক্তার । নতুন 
ওষুধের জন্যেই উন্নতি হয়েছে । খুব তাঁড়াতাড়িই আমি যেতে পারব 
তো?’ 

“ধৈর্ধ ধর, এখনো সম্পূর্ণ সেরে ওঠনি। আচ্ছা চলি, ধন্যবাদ 
বোরচের্ঠ বিদায় নিল। 

‘শালা একটা স্যাডিস্ট» ক্যারী বলল, “জিজ্ঞেস করলেই শালার এ 
এক কথা ধের্ধ ধর, ধৈর্য ধর, তোর ধৈর্ধের আমি নিকুচি করি ! ওর 
আনন্দই হল লোককে আঘাত করায়। ডঃ ক্রীলি থাকলে--কবে আমি 
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রিলিজ পেয়ে যেতাম !-..আচ্ছা, টেলিফোনের কথাটি সারি." 

হ্যা 

খরা পড় ন! কিন্ত । কোন কারণ ছাড়া ডাক্তারদের ওখানে যাও- 
য়ার নিয়ম নেই । জানতে পারলে বুথে ওর! তালা লাগিয়ে দেবে। 
ভাইয়ের কাছে মাঝে মধ্যে টেলিফোন করতাম সেটাও তাহলে বন্ধ 
হয়ে যাবে) 

তুমি কিচ্ছু ভেব না, ক্যারী ।, 

নেলসন কটেজে প্রথম বাস্কেটটি ডেলিভারি দিল রানা ৷ এই 
কটেজের আযাটেনড্যান্টের সঙ্গেও পরিচিত হল সে, দেখতে আস্ত এক 
হাদারাম। বকবক করল কিছুক্ষণ । “এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি, 
এই ক’দিনের মধ্যেই । তোমরা আসার একটু আগে এখান থেকে 
থচ্চরটা চলে গেল । তিন দিন ধরে পুরো ওয়ার্ড ধুয়ে-মুছে সাফন্ুতরো 
করছি আমরা, অথচ বোরচে্ শালা এসে বলল ওয়াশ বেসিন 
নোংরা, ডরমিটরি নোংরা, ড্রাগবুকে এক হাজার ভুল। জ্বালিয়ে খেল, 
স্রেফ জ্বালিয়ে খেল এই নাৎসী কুত্তাটা '*-”ইত্যার্দি, ইত্যাদি ৷ 

অন্যান্য কটেজেও ডেলিভারি দেয়া হল। লিটবার্গে এসে থামল 
ক্যারী, রানা গেল আযাডলারে । 

লাঞ্চ ছেড়েই রানা ছুটল ডাক্তারদের বিল্ডিয়ে। বারটা বাজার 
ঠিক কুড়ি মিনিট পর ছৃ'দিকের রাস্তা যখন একদম ফাকা হয়ে গেল 
তখন দ্রুত হেঁটে সে সামনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল । 

করিভোরের বাঁদিকের দেয়ালে বুথটি । ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ 
করে দিল রানা, শেকল ধরে টানতেই সাঙ্কেতিক বাতিটি গেল নিবে । 
দশ সেন্ট ফেলে ডায়াল করল অপারেটরকে, তারপর জন রবসনের 
নাম্বারটি বলল। 


হাৎকম্পন, ৭ 


বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল, তারপর বাতিটি স্্াদ 
অপারেটরের কঠও ভেসে এল সঙ্গে সঙ্গে, তিন মিনিটের জল্সঃ 
পঞ্চান্ন সেন্ট লাগবে । আপনাকে আরো পয়তালিশ সেন্ট ফেলঙ্ধে। 
হবে, স্যার ।' 

তাই করল রানা। 

ধন্যবাদ, একটু ধরুন এখন ।” 

করিভোরে এই সময় পায়ের আওয়াজ শোন! গেল, রিসিভার 
চেপে ধরে প্রায় গোল হয়ে, গেল রানা, নিশ্বাস ফেলতেও সাহস 
করল না'। ছু'জন ডাক্তার বাইরে যাচ্ছেন, তার! বাইরে যাঁওয়ামাত্রই 
রবসনের ক শোনা গেল । 

‘আমি মাস্ণুদ রানা । এক মিনিটও সময় নেই, যা বলহি শুনুন !' 

“ঠিক আছে, রানা ৷” 

‘কোন চিঠি লিখবেন না আমার কাছে, কোন অবস্থাতেই না । 
বোরচেও আমার প্রতিটা চিঠি তার কাছে আগে পাঠাবার নির্দেশ 
দিয়েছে । ভাগ্য ভাল, কাল আপনার চিঠি আমার হাতেই পড়েছিল ।- 
আর লিখবেন না, মনে থাকবে?” 

“থাকবে, কিন্তু... 

বোরচের্ড কাল বলেছে সে নাকি শিগগিরই ইয়োরোপ যাচ্ছে৷ 
ট্র্যাভেল এজেন্সীর চিঠিও পেয়েছে সে । এজেন্সীর ঠিকানাট! টুকে নিন 
_শীলার ট্র্যাভেল এজেন্সী ১১৭ উত্তর মিশিগান, শিকাগো, ওখানে 
গিয়ে খোজ নেবেন কবে সে প্যাসেজ বুক করেছে ।' 

‘অবশ্যই খোজ নেব। তারপর রোহলারের সঙ্গে দেখ! হয়েছে ? 

“এখনো হয়নি, তবে তার ওয়ার্ডে আমি গিয়েছি । সোমবার থেকে 
প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্যে তাকে আমি দেখতে পাৰ ।' 


৮০ রানা-৫০ 


‘ঠিক আছে, তাহলে আমি বরং মঙ্গলবার দিন আসি । ইয়োরোপে 
প্যাসেজ বুক করেছে, তার মানে বেশ তাড়াতাড়িই ওরা গা ঢাকা দিতে 
চাইছে । সোমবারদিন অবশ্যই রোহলারকে দেখে নেবে। সে উন্মাদ 
নয়--এমন সামান্য সন্দেহ য'্দ হয় তোমার তাহলেই আমি সরকারের 
কাছে আবেদন জানিয়ে রাজাপুলিসের সাহাযা চাইব । আচ্ছা, কোথায় 
দেখা করা যায়, আমি ভিজিটর্স বুকে নাম লিখতে চাই না ।” 

রান! একটু ভাবল, তারপর বলল, প্রশাসন-ভবনের পশ্চিম 
দিকে ভিজিটরদের গাড়ি রাখার জায়গা, ওখানে গাড়ি থামিয়ে রেখে 
অপেক্ষা করবেন । ঠিক বেল! একটায় ওখানে আমি পৌছে যাব ।” 

‘ঠক আছে, আমি ওখানেই থাকব...এইমাত্র ওয়ার্ডের শেষকৃত্য 
সেরে ফিরলাম আবি", 

‘তার মৃত্যুতে খুবই দুঃখিত আমি । 

“সেআমি জানি, রানা। কিন্তু তাতে আমাদের কাজ বন্ধ হবে না'**” 

“আমাকে রাখতে হচ্ছে ।? 

রান! রিসিঙার নামিয়ে রাখল, জন রবসন তখনো কথা বলে 
চলছিল। 

বুথের দরজা খুলে ক'রভোরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রাস্ত পর্যন্ত সতর্ক 
দৃষ্টি বুলিয়ে নিল রানা, কেউ কোথাও নেই । দ্রুত হেঁটে বাইরে এসে 
পড়ল সে। সামনেই দেখতে পেল দাড়িয়ে আছে সার্জেন্ট, বুঝি এতক্ষণ 
তারই জন্যে অপেক্ষা করছে সে। 

‘আমি সবই দেখছ । আগার চোখকে ফাকি দেয়া সোজা কন্মো 
নয়। ডাক্তারদের নিল্ডিংয়ে কোন রোগীর ঢোকার নিয়ম নেই। তুমি 
শুধু ঢোকনি, টেলিফোনও করেছ । ডঃ বার্ডের কাছে ঠিকই রিপোর্ট 
যাবে। 


৬স্"্হাৎকম্পন ৮১ 


দ্যাখ সার্জেন্ট, আমি এখন ডাকঘরে কাজ করছি । এখানে 
একটা চিঠি পৌছে দিয়ে গেলাম মাত্র ।” 

পিয়সা ফেলার শব্দ আমি নিজকানে শুনেছি । আর ডাক্তারদের 
চিঠি এখানে ডেলিভারি দেয়া হয় না। যাই হোক, ডঃ বার্ডকে সব 
জানান হবে।' 

সার্জেন্টের সাথে কথা বাড়ান আর উচিত নয় ভেবে রানা হাটতে 
শুর করল। পেছন থেকে সে চেঁচিয়ে উঠল, ‘ভেব না তোমার 
নাম আমার জানা নেই, রানা |, ূ 

স্টোরে এসে রানা কিছু চিপস আর স্তাটারডে ইভনিং পোস্ট 
কিনল। তারপর রেকর্ড অফস পেরিয়ে হাটতে শুক করল নিরি'বলি 
বাগানের দিকে । গাছপালার ভেতর দিয়ে একটা বেঞ্চের দিকে 
এগোচ্ছে তখন নাম ধরে কে ডাকছে বলে মনে হল তার। ঘাড় 
ঘুরিয়ে দেখল সিসি ম্পাসেক আসছে । সাধারণ একটা স্কার্ট তার 
পরনে, দেখতে লাগছে ঠিক হাইস্কুলের ছাত্রী '। 

‘ভীষণ খু'জছি তোমায়, রানা, সিসি কাছে এসে বলল! 

“কেন কি হয়েছে 1 খারাপ কিছু ?' 

“আমি ঠিক বুঝছি না । বস না, চল হাটতে হাঁটতে বলছি ৷’ 

কিছুক্ষণ নীরবে হাটল ওরা, তারপর সিসি একসময় কথা বলল, 
“তোমার আসল পরিচয়টা কি বল দেখ?’ 

“এএ-কথা জজ্ঞেস করছ কেন ? 

“বোরচেত্ড এসেছিল আমাদের অফিসে । তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট 
ওয়াশিংটনে পাঠাতে বহে গেছে । তোমার সম্বন্ধে কি যেন সে 
জেনেছে, তবে এখনো স্পষ্ট কিছু নয় ।' 

কেঁচো খু'ড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে ন! কি 1 সম্ভবত রানার 


৮২ রনানা-৫৬* 


চ্াবাস্তর বুঝতে পারল সিসি, “কি ব্যাপার-এতে ঘাবড়াবার কি 
আছে? আমার কাছে কিছু লুকিও না, রানা ।' 

তুমি যা ভাবছ ত নয়। সত্যি বলছি অন্য একটা বিষয়। ফিঙ্গার- 
প্রিন্ট কি পাঠান হয়েছে 1, 

হ্যা, এইমাত্র পাঠিয়ে আমি এলাম । ওগুলো মনে হয় ওয়াশিংটন 
থেকে বাংলাদেশে পাঠান হবে । এফবি আই বাসি আই এ-র 
ওখানেও যেতে পারে । 

“সে যাক, আমার একটু উপকার করবে, সিসি ? 

‘কি 1 

‘ফাইল থেকে আমার কেসহিস্টি, বের করে খুব মনোযোগের সাথে 
পড়বে। দেখবে কোথাও আমার আযাটনি হিসেবে জন রবসনের নাম 
লেখা আছে কি না?” 

তুমি এখনো সব কথা আমাকে বলছ না। আমাকে অবিশ্বাস 
করার কোন মানে হয় না, রানা । একটা ব্যাপারে শুধু আমি সতর্ক-- 
সেটি হল ভালবাসার ব্যাপার, কোন পুরুষের সঙ্গে প্রেমের খেলা 
আর খেলব না! 

“আমার আসল পরিচয় এখানে নেই ।' 

“সেটি আমারও নেই । আমার নাম সিস স্পাসেক নয়। থি.নট 
থি. ক্লাবে চাকরির সময় এই নামটি নিয়েছিলাম । আমার আসল নাম 
করনেলিয়া ইঙগ্রাম, কিন্তু তাতে কি? ওয়াশিংটনে যদি আমার 
ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাঠান হয় আমি তো ঘাবড়াব না। এখন সোজা- 
স্মজি বল, আমার সাহায্য তোমার চাই কি না?” 

“কাউকে কিছু বলবে না তো ?' 

“কিসের জদ্তকে বলতে যাব? তোমার কাছেও তো আমার চাও- 


ব্রংকম্পন ৮৩ 


য়ার ও পাওয়ার কিছু আছে 1” 

‘কি?’ 

“সেটা পরে হবে” 

‘তাহলে শোন- এখানে আমাকে পাঠান হয়েছে, বলা যাক, 
বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি আমি । মারশাল ফিল্ড স্টোরের ঘট- 
নাটি সম্পূর্ণ সাজান। ও কাজটি করেছিলাম যাতে স্ষেচ্ছারোগী 
হিসেবে এখানে ঢুকতে পারি ।' 

‘তার মানে এ প্রেমট্রেম কিছু নেই তোমার--কোন মেয়েও 
জড়িত নয় ? 

“অবশ্যই । একটি মেয়ের সঙ্গে ক'দিন অভিনয় করেছি মাত্র। 
একজন ডাক্তার ও একজন রোগীকে পর্যবেক্ষণের জন্যেই এখানে আসা 
আমার-_ একটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তারা জড়িত বলে সন্দেহ করা 
হচ্ছে। ডাক্তারটি হচ্ছে বোরচের্ত, আর রোগীটি হচ্ছে ব্লাউস রোহলার 
নেলসন কটেজে সে থাকে। এই লোকটির কেসহিষ্টিও তোমাদের 
রেকর্ড অফিসে আছে, অবশ্যই পড়বে! লোকটি পেগী ওয়ার্ড নামে 
এক বৃদ্ধা মহিলাকে খুন করেছে ।' 

“এই কাজের জন্যে কত টাকা পাবে তুমি ? 

টাকা দিয়ে আমাকে কেন! যায় না, সিসি। খুনটি হয়েছে পাঁচ 
বছর আগে । আর পাঁচ বছর ধরে ছ'জন বৃদ্ধ এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে 
প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। এদের একজন সম্প্রতি মার! গিয়ে- 
ছেন। আরেকজনও কতদিন বাঁচবেন বলা যায় না । এদের জীবনের 
শেষ অপূর্ণ আশাটি পুরণ করতে এগিয়ে এসেছি আমি টাকার জন্যে 
নয়, সে অন্য কিছু, সে আমার নিজন্ব এমন একটা ব্যাপার তা 
তোমাকে বোঝাতে পারব না! 


৮৪ রানা-৫০ 


পরিপূর্ণ চোখে রানার দিকে তাকাল সিসি, সে চোখে বিস্ময় আর 
মুগ্ধতা । 

“এরকম মানুষ আছে এখনো 1 বিশ্বাস হতে চায় না তবু তোমাকে 
বিশ্বাস করি, রানা। তুমি একটি আশ্চর্য মানুষ ৷” 

‘ওয়াশিংটন থেকে উত্তর আসতে কতদিন লাগে? তুমি কিছু জান ? 

“ওরা বেতারে জানিয়ে দেয় । রেকর্ড অফিসে একটি টেলিটাইপ 
মেশিন আছে, ওখানেই আসে । গত সপ্তাহে এই রকম একটা মেসেজ 
আমি ডেলিভারি দিয়েছি ।” 

“আজ শনিবার । সোমবারের আগে চিঠি ওরা পাচ্ছে না । আমার 
ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে মুশকিলেই পড়বে ওরা । তাহলেও একটা কিছু 
জানাবে তারা, বিষয়টি হুলস্থ'লও বাধাতে পারে। সিসি, মনে হচ্ছে 
সোমবার বিকেল নাগাদ ওয়াশিংটন থেকে মেসেজটা এসে যাবে। 
তুমিকয়েকদিনের জন্কে ওটার ডেলিভারি আটকে রাখতে পারবে না?” 

হয়ত পারব । তবে মেশিনের কাছাকাছিই থাকতে হবে আমার ৷ 
ভান করতে হবে ডেলিভারির ব্যাপারে’ 

‘করবে কাজটুকু ? খুবই জরুরী, হাতে কয়েকটা দিন পেলেই আমার 
এই কাজট। হয়ে যাবে 1 

নিরিবিলিতে একটা বেঞ্চ পেয়ে সিসি ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়ল। 
রানাও বসল তার পাশে । 

“আমার কাজ আসলে বেল! একটার পর থেকে। তাহলেও সকাল 
সকাল যদি যাই কেউ কিছু বলবে না:। তোমার এ কাজটি যদি করি, 
তাহলে আমার একটি কাজ তুমি কি করে দেবে ? 

‘যদি আমার পক্ষে অসম্ভব ন! হয়, অবশ্যই করব ।' 

ডাক্তার বলেছে আর ছৃ'তিন সপ্তাহ পরেই আমি হাসপাতাল 


হাতকম্পন ৮৫ 


থেকে বেরোতে পারব । বেরিয়েই আমাকে যেতে হবে শিকাগো, 
সেখানে একটি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে ছ'মাস কাজ করতে হবে, 
তারপর মিলবে আমার মুক্তি। কিন্ত শিকাগো যেতে চাই না, আমি 
এখান থেকে বেরিয়েই বাড়ি যাওয়া! ছড়া আমার কোন উপায় নাই 

“কেন? 

ল্যারী জোন্স নামে এক লোক আমাকে ধরার জন্যে হন্যে হয়ে 
আছে। এখানে আসার হপ্তা ছুই পরে তার চিঠি পাই আমি । তাতে 
কোন নাম ছিল না, কিন্তু এ চিঠি কার ত! বুঝতে কোন অসুবিধা হয়- 
নি। ছ'টি মাত্র বাক্যে তার চিঠি শেষ হয়েছে--“তোমার প্রতীক্ষায় 
আছি। জলদি চলে এস।” এই ল্যারী জোন্সের কথাই সেদিন 
তোমাকে বলেছিলাম--এ সেই লোক যার টোপ আমি গিলেছিলাম। 
যে রাতে এই কা্রটি করলাম, সিসি তার হাতের ক্ষত দেখাল, “সে 
রাতে ও কি মতলব করেছিল, জান ?' 

না 

‘ও আমাকে একপাল শকুনের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের 
সংখ্যা কত ছিল আমি জানি না, কিন্তু সারাটি রাত ধরে ওরা আমাকে 
ছি'ড়েখুঁড়ে খেয়েছে । নর্থ ক্লার্ক স্ট্রাটে ল্যারী এক ডজন কলগার্ল 
পোষে; আমাকেও বানাতে চেয়েছিল তাদেরই একজন । ওহ্‌, এখনো 
এসব আমি ভাবতে পারি ন!...’ 

‘আমি বুঝেছি। কিন্তু পুলিসকে জানানই তোমার উচিত ৷ 

পুলিস? তাদের তো সবই আমি জানয়েছি, কিছু হল? ল্যারী 
সম্বন্ধে কিছু জান না তুমি, শিকাগোতে সে পারে না এমন কোন 
কাজ নেই। পুলিস ভজাতে ওর একটুও দেরি হয় না। যেদিন আমি 
এখান থেকে বেছোব, সেদিনই ও আমাকে ধরে ফেলবে ।? 


৬৬ বানা-৫০ 


“পালাতে চাও তুম ? 

হ্যা, নিউটয়র্কে একবার যেতে পারলেই হল । আমার এক বন্ধু 
আছে ওখানে, সে বলেছে চাকরি জুটিয়ে দেবে। এখন ল্যারী যাতে 
কিছু করতে না পারে সে-কাজটিই তোমার, আমি জানি, তুমি 
পারবে" 

‘কি করে বুঝলে আমি পারব 1 

‘জানি না, কিন্ত আমার মনে হয়েছে । 

‘আশ্চর্য তোমার মন? 

‘তাহলে মামাকে তুমি নিউইয়র্কে পৌছে দিচ্ছ 1' 

“চেষ্টা করব!” 

“কথ! ? 

“দিলাম ৷” 

‘আমাকে তুমি বীচালে ! ফিঙ্গারপ্রিন্টের খবরটা আমি চেপে রাখার 
চেষ্টা করব, জানি না পারব কিনা । এখান থেকে বেরিয়ে তুমি তো 
দেশে চলে যাবে?” 

র্যা, নিউইয়র্ক হয়ে যাব!’ 

‘খুব ভাল। যাচ্ছি এখন, রাতে দেখা হবে। ড্যান্দে এস কিন্তু ৷” 

বাগান পেরিয়ে প্রশাসন-ভবনের দিকে অগ্রসরমান করনেলিয়া 
ইউগ্রামকে লক্ষ্য করল রানা । মেয়েটি ভাল, রানা ভাবল, ক্রমেই 
ওকে ভাল লাগছে। সম্ভবত এই প্রথম কেবল সুন্দর একটি মুখের 
জন্যে কাউকে তাল লাগল রানার, সুন্দর মুখ যে প্রতারণা করে সে 
অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও । মুখশ্রীর মুখোশ ভেদ করে অনেক কিছুই 
তো.এ পর্যন্ত জানা হল | 

আরো কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকল রানা, রোদ উপভোগ করল, 


হৃংকম্পন ৭ 


তারপর সাড়ে চারটার দিকে ফিরল লিটবার্গে। 

“এইমাত্র ডঃ বোর বেরয়ে গেলেন» মিঃ ওয়েন জানালেন, 
“তোমার ব্যাপারে ভীষণ খোজাখু'জি শুরু করেছেন। অনেকক্ষণ 
জিজ্ঞাসাবাদ করলেন ৷’ 

“তার মানে?’ 

‘মানে তোমার সাথে দেখা করতে কেউ আসে কিনা, আমাকে 
তুমি বিশেষ কিছু বলছ কি না--এই সব। সার্জেন্টের সঙ্গেও কথা 
বলছেন তিনি। ডাক্তারদের বি ল্ডং থেকে আজ ফোন করেছ তুমি ?, 

হ্যা, সার্জেন্ট আমাকে দেখেছে ৷’ 

‘কাজটি ভাল হয়নি, বাছ! ৷ এইসব ব্যাপারে নিয়মকানুন বড় 
কড়া। সার্জেন্ট তোমার সবনাশ ঘটাবে, একটা কিছু দেখলে যথাস্থানে 
তা জানাতে বেশি (দরি হয় না তার। বোরচের্তের কাজ থেকে 
শিগগিরই কিছু শুনতে পাবে-"” 

আযাডলারে গিয়ে রাতের খাবার সারল রানা । মিস স্যালি তখন 
বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্ত রানাকে দেখে ফিরল । মনে হল কিছু একটা 
বলতে চায় বুড়ি। 

‘দুপুরে নার্সদের খাবার-ঘরে তোমার এক বন্ধু খোজ খবর 
করছিল, রান! ।” 

“আমার বন্ধু? 

হ্যা, ভারি সুন্দর মেয়েটি, একদল ছাত্রী নার্সের সাথে এসেছে । 
তোমাকে আমরা কেউ দেখেছি বা চিনি কিনা জানতে চাইছি |” 

পেনেলোপির কথা ভুলেই গিয়েহিল রানা, কিন্তু মেয়েটি আশ্চর্য, 
মনে করে রেখেছে ! 

‘খুব ভাল মেয়ে সে,’ রানা বলল, “এ হাসপাতালে যখন ছিলাম 


৮৮ রানা-৫০ 


তখনন সে ছিল আমার ওয়ার্ডে ৷’ 
“সোমবার থেকে আমার সাথে তিন সপ্তাহ কাজ করবে সে। এখন 
যাচ্ছি বাছা". 


হৃৎকম্পন ৮৯ 


নয় 


প্রতি শনিবার রাতে রিক্রিয়েশন হলে যে ড্যান্স হয় তাতে যেমন 
থুণি-সাজের ব্যাপার রয়েছে । রোগীরা বিচিত্র সব বেশতৃষা করে 
আসবে এটাই আশা করা হয়। 

এই সঙ সাজতে রানা অস্বস্তি বোধ করছে বুঝতে পেরে আযখটেন- 
ড্যান্ট তাকে পরামর্শ দিল-_“তোমার যা পোশাকের.ছিরি, এতেই 
চলবে ! এঁ যে ছেলেটি, ওর কাছে মাসকারা স্টিক আছে । ওটা চেয়ে 
গৌফ আকিয়ে নাও, ব্যস ঢুকতে কোন অসুবিধে হবে না ।” 

সাড়ে সাতটার দিকে হলে গিয়ে ঢুকল রানা । অন্যান্য রোগীরা 
যখন ইউনিফর্ম পরিহিত সব আ্যাটেনড্যান্টের সঙ্গে সারি বেঁধে প্রবেশ 
করতে লাগল তখন নিজের এ সামান্য কারুকার্য নিয়ে সে একটু 
লঙজ্জিতও হুল। 

কত বিচিত্র সব সাজ | ডাইনি, রাক্ষস, জলদন্থ্য, রেড ইণ্ডিয়ান, 
কাকতাড়ুয়া, নর্তকী, গ্রীক যোদ্ধা ''এমনি কত! মুহুর্তে পুরো হল- 
ঘর রোগী আর আযাটেনভ্যাণ্টদের সম্মিলিত চেঁচামেচিতে গুলজার হয়ে 
উঠল। 


৯০ রানা-৫০ 


একটি মহিলা! রোগীকে খেয়াল করছিল রানা--মাথায় লাল ফিতা, 
ষাজকদের কল পোশাক দিয়ে বানান থলের মত একটা পোশাক, পায়ে 
টেনিস স্থ্য-হঠাৎ করে লাইন ভেঙে সে দু'হাতে কান চাপড়াতে 
চাপড়াতে মাঠের দিকে দৌড় দিল, আর তারস্বরে চিৎকার করে বলতে 
লাগল আবোলতাবোল অনেক কিছু । 

দু'জন শুরুষ আটেনড্যান্ট সঙ্গে সঙ্গে ছুটল তার পেছনে, একটু 
পরেই দেখা গেল চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসা হচ্ছে তাকে । মহিলা 
আযাটেনড্যান্ট তাড়াতা ডু এগিয়ে গেল। 

“শোন, ম্যাগী, সবকিছু ঠিক আছে। আজ রাতে আর আজগুবি 
আওয়ার শুনতে যেয়ো না । আজ ড্যান্স, মনে আছে তে! { সারাদিন 
তো এই ড্যান্সের জণ্তেই খেটেখুটে এত সাজলে ! এখন মিছেই উত্তে- 
জিত হচ্ছ--'এমন করলে তো সেই কটেজে তোমাকে ফেরত পাঠান 
হবে 1? 

ম্যাগী বিড়বিড় করে কি বলল, তারপর মাথার চুল সব এলোমেলো! 
করে দিল। 

“এই তো লক্ষ্মী মেয়ে, এখন চল ড্যান্স করবে ।” মহিলা আযাটেন- 
ড্যান্ট ম্যাগীকে নিয়ে নাচঘরের দিকে গেল । 

‘এই যে, রানা!’ 

রানা একটু চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ক্যারী টেলর, অবিকল তারই 
মত এক গৌফ বানিয়ে এসেছে । 

‘কি রকম অদ্ভুত ব্যাপার, না ক্যারী ?' 

‘খুব মজা !” 

‘সারি ভাঙা নিষেধ নাকি ? নাচের সময় কি করবে ? 

পাগল হলেও তালে ঠিক আছে । আ্যাটেনভ্যান্টর1 এক মুহুর্তের 
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জন্যেও তো ওদের চোখের বাইরে যেতে দেয় না। আর স্বা্টু কি 
নাচতে পারবে? ডজন খানেককে তো একটু পরেই দেখবে ওয়ান 
ফেরত পাঠান হচ্ছে ।” 

আচ্ছা 1, 

ভেতর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ক্যারী বলল, ‘এ যে পিয়ানো- 
বাদক, ওকে একটু লক্ষ্য কর! যতক্ষণ বাজাবে দু'চোখ বন্ধ করে 
ব্রাখবে। ভাবখানা যেন সঙ্গীত ওকে অন্ধ করে ফেলে ॥। তাই বলে 
একটি বিটও ওর ভুল হবে না । ম৷মকরা একট! নিগ্রো ব্যাণ্ডে বাজাত 
একসময় । 

“লোকটা পাগল 1 তার মানে যারা বাজাচ্ছে তারা” 

‘হ্য! বন্ধ উন্মাদ । সবকটি ৷’ 

‘ও। আর নিয়ম কি কি পালন করতে হবে?’ 

‘একটিমাত্র নিয়ম ৷ ড্যান্সের সময় ছাড়া পুরুষ আর মহিলা 
রোগীদের মেলামেশা নিধিদ্ধ। একজনের সাথে বেশিক্ষণ নেচ না, 
আযাটেনড্যান্ট এসে তাহলে জোড় ভেঙে দেবে । আচ্ছা চলি--' 

নিউজিক শুরু হতেই রান! এগিয়ে গেল সামনের দিকে, যন্ত্রীদলের 
কাছে গিয়ে দাড়াল। সারাটা! হলঘর কাল আর কমলা রঙের 
কাগজ দিয়ে বানান লতা-পাতা-ফুল দিয়ে সাজান, ওপর থেকে 
ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে রঙিন ঝাড়লন । হাসপাতালের কর্মচারীরা 
একপাশে সবাই বসেছে, কয়েকটি সারিতে ভাগ হয়ে । 

সিসিকে খু'জহিল রানা। প্রতিটি যুগলের দিকে লক্ষ্য রাখতে- 
রাখতে একসময় একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, কি যেন ভাবছে, তখুনি তার 
কাধে কে হাত রাখল । তাকিয়ে দেখে সিসি, কখন সে এত কাছে' 
চলে এসেছে খেয়ালই করেনি রানা । 
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ধূসর রঙের গাউন পরেছে সে, স্টযাপ ছাড়া, স্কার্ট গড়াচ্ছে মেবোয়,. 
আর বডিস পরেছে বেশ আটসাট ॥ কাল ভেলভেটের ব্যাণ্ড বেঁধেছে 
গলায়, তাতে ওর গ্রীবা আরো স্থন্দর হয়ে উঠেছে যেন । নিঃসন্দেহে 
বলা যায় হলঘরে যত নারী আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় 
সুন্দরী সিসিই, গণ উইথ দ্য উইণ্ড' ছবির জগত থেকে যেন উড়ে. 
এসেছে সে। 

ওর দিকে তাকাতেই সিসি ছ"হাত বাড়িয়ে দিল। 

নাচের সময় প্রথম কিছুক্ষণ কেমন যেন একটু আড়ষ্ট থাকল সিসি, 
বোধ হয় আবেগ ও উত্তেজনায় ও সহজ হতে পারছিল না কিছুতেই । 
কিন্ত তারপরেই অদ্ভুত হ।লকা হয়ে গেল সে, সংগীত যেন ওর 
দেহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল । 

“তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে» রানা বলল, “কোথায় পেলে এই 
পোশাক ?' 

“আমি তৈরি করেছি-শুধু তোমার জন্যে | 

“বিশ্বাস করি ন। |, 

“সত্য বলছি। এই পুরোন ভেলভেট জোগাড় করেছি অকুপেশ- 
নাল থেরাপে ডিপার্টমেন্ট থেকে । আর আনি বলে।ছলাম আমার 
সঙ্গে ড্যান্স করতে তোমার ভাল লাগবে, লাগছে তো? 

তা লাগছে’ 

“এই নাচটা অনেকক্ষণ ধরে চলবে । এখানে ওয়ালংসটা বেশ 
দীর্ঘই করা হয়। তবে বে'শক্ষণ আমরা নাচন না । আযাটেনড্যাউর! 
আবার সন্দেহ করে বসবে। বিকেলে অফিসে গিয়ে তোমার কেসি স্ট, 
আদ্যোপান্ত পড়েহি আবার । ওখানেও কোর্টে তোমার শুনানীর 
একটা রিপোর্ট আছে।” 
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‘জন রবসনের নাম | 

“আছে ।” 

পকি ভাবে?’ 

“সে তোমার আযাটনি, মারশাল ফিল্ড স্টোরের যাবতীয় ক্ষতিপূরণ 
সে-ই দেবে, কুক কাউন্টি হাসপাতালে তোমার সঙ্গে সে দেখা করেছে 
--এইসব কথা । আরে ডঃ ব্লুম । চল ও"র কাছে যাই ! 

নাচের মধ্যেই ধীরে ধীরে এগোল ওরা ডঃ রমের দিকে । ব্ধীয়সী 
মহিলা, কর্মচারীদের পারি ছাড়িয়ে রেলিংয়ের কাছে বসে আছেন। 
কাছে যেতেই মিষ্টি করে হাসলেন । 

‘হ্যালো, ডঃ বম» সিসি তার সামনে গিয়ে দাড়াল, এই হচ্ছে 
মাসুদ রানা, এর কথাই গাপনাকে বলে ছ । দেখতে খুব সুন্দর, না?” 

‘সুন্দর তোমরা দু'জনেই, কিন্তু তোমার সেলাই তে! খসে যাচ্ছে, 
এই পড়ল স্কার্টটা-_+ 

‘ওমা! 

তাড়াতাড়ি পড়ন্ত স্কার্ট কোনরকমে টেনে ধরেই সিসি ছুটল 
ড্রেসিং রমের দিকে | 

“এস, রানা, কিছুক্ষণ বস ৷ (তামার কথা সিসির মুখে অনেক 
_ শুনেছি) 

এগিয়ে গিয়ে রানা ডঃ বমের পাশে খালি একটি চেয়ারে বসল। 

“মেয়েটি সত্যিই খুব মন্ভুত। পোশাকট! নিজের হাতে বানিয়েছে, 
কাউকে ছু*তে পর্যন্ত দেয় ন ॥ 

হ্যা, ও তাই বল ছলে! ।’ 

‘তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সিসি দারুণ খুশি । ও একজন বন্ধু 
পেয়েছে জেনে আমিও ব্যক্তিগতভাবে খুব খুশি হয়েছি । মেয়েটাকে 
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এক্‌ দেখ আর একটু সদয় থেক ওর প্রতি । ওর জীবনে বেশ ক'টি 
ুর্ঘটনা ঘটেছে, একটি আবার মারাত্মক | তা তুমি ক'দিন হল এসেছ 
এখানে ?’ 

“এই কয়েকদিন হল মাত্র ।” 

“তুমি? 

“আমি স্বেচ্ছারোগী-..? 

‘তা আমি জানি। কেসহিস্টি,ও পড়েছি। তা কেমন লাগছে এই 
হাসপাতাল? অভিজ্ঞতা হয়েছে তে! কিছু 1” 

“তা হয়েছে । যে ভুল আমি করেছি আর কখনো তা করব না 
বলেই মনে হচ্ছে এখন ।” 

‘এই হাসপাতালে একসময় আমিও রোগী ছিলাম । প্রায় এক 
বছর ছিলাম । সিসি বলেছে ?' 

নাতো!’ 

“সে অনেকদিন আগের কথা । আমার বয়েস তখন সিসির মতই । 
খুব আত্মকেন্দ্রিক ছিলাম--সে-সব কথাই ওকে বলছিলাম সেদিন, ঠিক 
সিসির মতই অবস্থ।। এখানে এসে কি রকম খারাপ ধারণ! হয়েছিল 
আমার, মনে হয়েছিল একদম শেষ হয়ে যাব আমি । আসলে সেটাই 
ছিল শুরু । আমি কি চাই তা কিন্তু জেনেছি এখানেই, এর আগে 
আমি আমার লক্ষ্য জানতাম না, উদ্দেশ্য জানতাম না, কিছু জানতাম 
না। অথচ এই জানাটাই সবচেয়ে বেশি দরকার, না ?” 

‘তাই,’ রান! বলল, বৃদ্ধাকে ভারি অন্তুত ঠেকেছে ওর । 

‘এখান থেকে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন আমার আঘাত সম্পূর্ণ মুছে 
যায়নি । কিন্তু এটা আমি বুঝেছিলাম _ আমাকে ডাক্তার হতে হবে। 
বাড়ির লোকজ্রন ভাবল আমার মাথা এখনো খারাপ রয়েছে, রিক্ত 
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তাদের সেই ধারণা মিথ্যে প্রমাণ করলাম । এর জন্তে কোন অনুষ্ট্ো- 
চন! নেই আমার। তা, রানা, এখান থেকে বেরিয়ে তুমি কি করবে % 

‘আমি প্রথমে যাব নিউইয়র্ক, সেখানে ক'দিন কাটিয়ে দেশে ফিরে 
যাব ।? 

‘আরে, সিসি এসে গেছে। কি নুন্দর লাগছে ওকে । যাও, রানা, 
ওর সঙ্গী হও!’ 

সিসির সঙ্গে মিলিত হল রানা । 

‘ডঃ রুম দেখতে একদম পুতুল, না ? সিসি জিজ্ঞেস করল, “উনি 
কিন্ত একসময় এখানকার রোগী ছিলেন ।” 

“হ্যা, এইমাত্র বলছিলেন সে-সব কথা । 

উনি যাকে ভালবাসতেন সে লোকটা ছিল মহাখচ্চর, ও'কে 
এমন ভূগিয়েছে ! উনি তো আত্মহত্য1 করতে গিয়েছিলেন, আমারই 
মত। তবে আমি আর মরতে চাই না । তোমার কি মনে হয়, রানা? 

তুমি এখন সেরে গেছ । নেশা আর ভয় যে কি করতে পারে, তা 
আমি জান 

“আচ্ছা, রানা, আমাকে সত্যি সত্যি তুমি নিউইয়র্ক পৌছে দেবে? 
নাকি এমনি কথার কথা বলেছিলে ?' 

কী যে বল তুমি ! আমি যা বলি তা করি--করতে চেষ্টা করি! 
আমার মনে হয় ডঃ র.মকে সব কথা খুলে বলতে পার তুমি-এ 
শিকাগো যাওয়া যে তোমার পক্ষে সম্ভব নয় তা-ও । তাহলে মনে হয় 
উনি একবারেই তোমার ডিসচার্জের ব্যবস্থা করতে পারবেন । সেটাই 
সবচেয়ে ভাল হবে 

“ব্যাপারট! নিয়ে ভাবতে হবে। হয়ত--বাহ্‌, দ্যাখ কি সুন্দর 
একটি মেয়ে বসে আছে--এ যে এখানে । কে মেয়েটি? আগে তে 
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কখনো দেখিনি ? 

সিসির দৃষ্টি অনুসরণ করল রানা । যা অনুমান করেছিল তাই, 
পেনেলোপি ব্রায়ান । কর্মচারীদের আসনে বসে আছে, ওর সঙ্গে 
আরো পাঁচটি মেয়ে । কাল স্থ্যটে সত্যিই অপূর্ব লাগছে পেনেলোপি 
ব্রায়ানকে। 

মেয়েটির নাম পেনেলোপি ব্রায়ান, রানা বলল, “কুক কাউন্টি 
হাসপাতাল থেকে এসেছে, ওরা সবাই নতুন ক্লাসের ছাত্রী নার্স। 
ওখানে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। বেশ ভাল মেয়ে ।' 

“তোমার খুব পছন্দ, না ?' 

“অপছন্দের নয়, তা বলতে পারি ।” 

নাচের বাক অংশে সিসি নীরব হয়ে থাকল, একটি কথাও বলল 
না। মিউজক থামলে বলল, এনেয়েটিকে তুমি নাচের জনো বলতে 
পারো, রানা । রোগীরা বললে কর্মচারীর! নাচতে বাধ্য । ডঃ বার্ডের 
আদেশ আছে ৷’ 

‘তাহলে শেষ নাচটা তোমার সঙ্গে, সিসি? 

‘যদ শেষ পর্যন্ত তোমার সে ইচ্ছা থাকে” বলেই সিসি দ্রুতপায়ে 
চলে গেল রানার কাছ থেকে । যে পর্যন্ত সে ড্রেসিং রূমের ভিড়ে 
অদৃশ্য হয়ে না গেল ততক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর 
ধীরে ধীরে এগোল পেনেলোপি ব্রায়ানের দিকে। 

রানাকে দেখে হাসল পেনেলোপি, গালে তার টোল পড়ল, 
‘আবার তাহলে দেখা হল রানা ! এসো আমার ক্লাসমেটদের সঙ্গে 
তোমার পরিচয় করিয়ে দিই !’ 

পরিচয় পর্বের পর বলল, ‘এই নাচটায় তোমাকে চাইছি আমি। 
জানোই তো রোগীরা চাইলে কর্মচারীর! অগ্রাহা করতে পারে না, 
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আইন আছে ॥ 

‘আমি তো ভাল নাচতে জাননা, তুমি কি সত্যিই নাচিয়ে 
ছাড়বে" > 

'সতিই ॥ 

মিউজিক শুরু হল। ঠোটের কোণে লাজুক হাসি নিয়ে পেনেলোপি 
রেলিং টপকে মিলিত হল রানার সঙ্গে । 

প্রথমে একটু দ্বিধা একটু সংশয়, তারপর ড্রাম আর স্তাক্সাফোনের 
উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ল ওদের দেহে, সেই তরঙ্গে ওরা ভেসে গেল 
অবলীলায় । 

“তোমার বাবা, চাচা, চাচী আর চমৎকার সব ভাইবোনের খবর 
কি? ভাল আছে সবাই ? রানা জিজ্ঞেস করে। 

কাল রাতে একসাথেই ডিনার সেরেছি আমরা । সবাই মেনে 
নিয়েছে আমার চাকরিটা, কিছু বলেনি, শুধু এই হ্যানোভারে আসা 
নিয়ে একটু খু'ত খু'ত করেছে । আজ সকালে এসেছি এখানে ॥ 

‘ডিনারের সময় তোমার বাবাকে বলার সময় পেয়েছিলে কি যে 
এক যাচ্ছেতাই লোক হ্যানোভার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার 
কন্যাকে ড্যান্সে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইতে পারে? 

রানার দিকে কৌতুকের চোখে তাকাল পেনেলোপি । হাসল মিষ্টি 
করে, “ইঙ্গিত দিয়েছি । বলেছি একটি লোক খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, 
এখন ভাল হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে । প্রতিজ্ঞা ঠিক আছে তো সেই 
লোকটির ? 

‘খদ্দ,র জানি লোকটি বোকা নয়। হীরা ফেলে কাচ তোলে না।” 

“মিস স্তালী আমাকে তোমার খবর দিয়েছেন । আডলার কটেজে 
তুমি সোমবার থেকে কাজ শুরু করছ, তাই না? ওখানেই আমার 
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*ওয়া-দাওয়া। মিস স্তালী তোমার সেই মিস উডনাটের একটু 
"শোভন সংস্করণ এই যা, ওকে আবার ভয় পাওনি তো? 

ভীতু নই আমি, রান! | 

“ভাইদের লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে নিজেকে একটি আদর্শ বুড়ি 
বানাতেও ভয় করবে না তোমার, না? আর একটি কথা তোমাকে 
কয়েকবার জিজ্ঞেন করেছি কিন্তু কোন উত্বর দাওনি !' 

“কি, বয়ফ্রেণ্ডের ব্যাপারে তো ? 

ত’ 

'হঃখিত রানা, একই উত্তর দিতে হচ্ছে আবারও । হ্যানোভারে 
এসেও দেখছি স্বভাব একটুও ভাল হয়নি তোমার ৷” 

ম্ডিজিকটা থামল এই সময়ই । পরস্পরের দিকে হাসি হাসি মুখে 
তাকিয়ে দু'জন দাড়িয়ে পড়ল মুখোমুখি । মুহুর্তে বিস্মৃত হল রানা £ 
কোথায় সে আছে এখন, তার চারপাশে ভিড় করে আছে যে 
মানুষগুলো তারা কারা । 

‘সেই মেয়েটির খবর কি যার জন্যে এত কাণ্ড করলে? «লস 
চিঠিপত্র লিখেছে, না তুমি লিখেছ ? 

‘আমার একটি কথাও তাহলে বিশ্বাস করনি তৃমি, রানা বলল, 
‘আমি তো তোমাকে বলেছি সে মেয়েকে আমি জীবনে আর দেখতে 
চাই না), 

‘আমি যা শুনি তাই বিশ্বাস করি না, বিশেষ করে কুক কাউন্টি 
হাসপাতালে আযালকোহুলিক ওয়ার্ডে যা শুনি!” 

“কিন্ত তুমি বলেছিলে অন্য সব রোগীর থেকে আমি নাকি 
আলাদা ।' 

আবার বাজতে শুরু করল অর্কেস্টণ-__এবার ধীরে ধীরে ওয়ালংস 
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ওদের শরীরকে ওরা আবার নিবেদন করল তাতে। ঘুরে আসার 
সময় রান! সরাসরি তাকাল সিসি স্পাসেকের দিকে, একটু দূরেই সে 
দাড়িয়ে ছিল, মুহুর্তে চোখ সরিয়ে নিয়ে মেয়ে রোগীদের ভীড়ে সে 
আত্মগোপন করল। 

শ্যে নাচের সময় তাকে কোথাও দেখতে শেল না রানা, অনেক 
খু'জে হলঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ সিসিকে আবিষ্কার 
করল রানা, শাদা কোট পরিহিত এক আযাটেনভ্যান্টের সঙ্গে নাচছে 
সে, কি যেন বলছে আর হাসছে ছু'জনে। চকিতে একবার শুধু দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করল সিসি, পরক্ষণেই ফিরিয়ে নিল মুখ । 
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দশ 


সোমবার সকালে ডাক এল বেশ হালকা, এগারটার মধ্যেই চিঠিপত্র 
বাছাইয়ের কাজ শেষ । যে বাস্কেটগুলো তার ডেলিভারি দিতে 
হবে সেগুলো নিয়ে রানা সকলের আগেই বেরিয়ে পড়ল । 

সবার শেষে গেল নেলসন কটেজে, তখন প্রায় ছপুর । দরঞ্জা খুলে 
আযাটেনড্যান্ট বাস্কেটটি নিল, তারপর রানার চলে যাওয়ার জন্যে 
অপেক্ষা করতে লাগল। 

‘একটু বাথরুমে যাব ? 

“অবশ্যই । এখান দিয়ে যাও, একদম শেষ মাথায় । আর কিছু? 

“না, ধন্যবাদ ।' 

‘এ মেয়েটির সঙ্গে তোমাকে কাল ড্যান্স করতে দেখলাম না 1 এ 
যে ঝোলা স্কার্ট পর! মেয়েটি । তোমাদের, মানে এই রোগীদের, বাপু 
নান। মন্কর। পরে মেয়েটাকে দেখলাম একেবারে উণ্টোপাণ্ট! অবস্থায়, 
কিছু করেছ নাকি ওর, না মেয়েটা অমনই 1” 

না তো! ওর বাড়ি যাওয়ার কথা ক'দিনের মধ্যেই। খুব 
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ভাল মেয়ে ৷’ 

দরজা বন্ধ করল আযাটেনড্যান্ট আর করিডোরের শেষ প্রান্তে 
বাথরূমে গিয়ে ঢুকল রানা । কিছুক্ষণ পরেই ফিরল । ভরমিটরির' 
ভেতরে ক'জন আযাটেনড্যান্ট কাজ করছে, /ওদের খাটান উচিত হবে 
না ভাবল রান! । 

“এখানে কাজ করাটা বিচ্ছিরি,” রানা বলল, “মানে লোকজন বলা- 
বলি করছিল সেদিন । খুব খারাপ ধরনের রোগী নাকি কে একজন 
আছে এখানে ? 

আযাটেনড্যান্ট উৎসাহিত বোধ করল, “এইসব আজগুবি কথা বলা- 
বলি হয় বুঝি ! নেলসন এমন কিছু খারাপ ওয়ার্ড নয়! কোন বিপ- 
জ্ঞঅনক রোগী নেই এখানে । কয়েকটা! আছে একেবারে নড়তে চড়তে 
চায় না, বাসনট! হাতে খাবার ঘরে পর্যন্ত যেতে পারে না । দশ- 
বার বছর আগে ডুনিংয়ে খন ছিলাম, তখন দেখেছি বাপু ভায়োলেন্ট 
হলের ব্যাপার-স্তাপার। কয়েকটা রোগী ছিল সাংঘাতিক । পঞ্চাশট। 
রোগী সামলাতে প্রতি শিফটে আমাদের চারজন করে আ্যাটেনড্যান্ট 
লাগত, তা আমরা সামলেওছি বটে। এ সব ট্রাংকুয়িলাইজারে 
রোগীদের কিছু হয় না । তুমি খেয়েছ ওসব !' 

‘না, তা নয়। মানে রোহলার নামে একজন রোগীর কথা শুনেছি- 
লাম, সে নাকি খুব সাংঘাতিক । একটা মেয়েমানুষ খুন করেছে_' 

“রোহলার ! ধুৎ, সেটা এক অধম ! মারধোর করবে ? ফুঃ ! বেটা 
সারাদিন কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে৷ একটু বেশি অসুস্থ, এই 
যা। ওর তো এই ওয়ার্ডে থাকারই কথা নয় ওকে নিয়ে এমন বাজে 
কথা ? ছি-ছি'.? 

‘মনে হয় লোকটার কেসহিস্টি, শুনেই অনুমান করেছে? 
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"ওর দোষের মধ্যে একটি_'জানালা দিয়ে মাঝে মধ্যে বেরিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা করে, তাও তো কি সব এশীবাণী শোনার ফল। 
লোকটা, বুঝলে বেশ অসুস্থ ৷ ডাক্তাররা ওকে আযাডলার কটেজে বদলি 
করতে যাচ্ছে খুব শিগগিরই, এই ছু' একদিনের মধ্যে ই--" 

‘আমার মনে হয় এক ধরনের রোগী আছে না, বেশ কিছুদিন 
ভাল থাকে আবার কিছুদিন থাকে একেবারে খারাপ--সেই রকম 
একটা ব্যাপার’ 

‘কি যা-ত! বলছ বাছা, আমি যা বলি তা .জেনেশুনেই বলি । 
এ ব্যাটা রোহলার প্রথম থেকেই চুপচাপ, এখন মুখে টু” শব্দটি নেই । 
গোলমাল করবে ? অতঃকু খিলু ওর মাথায় থাকলে তে! ! একসময় 


খারাপ ছিল, থাকতে পারে, এখন কিচ্ছ,টি নেই। চল দেখাচ্ছি 
তোমাকে ।” 

আযাটেনড্যান্টের পিছু পিছু চলল রানা ৷ বেশ বড় একটি ঘর, তার 
মাঝখানে নড়বড়ে একটি চেয়ারে বসে আছে লোকটি, মাথা গু"জে 
আছে ছুই হাটুর মাঝখানে, ঠোট দুটো কাপছে থিরথির করে--তাকে 
দেখাচ্ছে ঠিক মুমূর্য, এক জন্তর মত। পায়ের শব্দ পেয়ে হঠাৎ দাড়িয়ে 
পড়ল সে, ছ'বার চেষ্টা করল ঘুরতে, তারপর দেয়ালের কাছে গিয়ে 
একট! লাল দাগ মুছতে চাইল কিছুক্ষণ-আ।বার এসে হুমড়ি খেয়ে 
পড়ল চেয়ারে । 

“এই ব্যাটা রোহলার, বদমাশ কাহিকা, দেখা তো দেখি তোর 
বদমাশী কেমন 1’ 

শূন্ত, নিথর দু'টো চোখে একবার তাকাল সে আ্যাটেনড্যান্টের 
দিকে, ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, “আমি বাড়ি যাব। 

“আপনার বাড়িটা কোথায় শুনি ? রানা জিজ্ঞেস করল। 
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‘আমি বাড়ি যেতে চাই ।” 
“পেগী ওয়ার্ডের বাড়িতে, না ৭ 
কোন ভাবাস্তর নেই তবু, মুখের একটি রেখাও বদলাল না রোহ- 
,লারের। শুধু নিজের কণস্বরে ভীত হওয়ায় একটি প্রতি ক্রয়া দেখা 
দিল £ ঠোট কাপতে লাগল থরথর 'করে। এই লোকের মস্তিফবিকৃতি 
সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। রান! তবু শেষ 
চেষ্টা করল, "উইলিয়াম জনসন ওয়ার্ডের কথা মনে আছে? পেগী 
ওয়ার্ড. 
“এই রোগীর কাছ থেকে কি জানতে চাইছ তুমি, রানা ? 
পরিচিত কণ্ঠস্বর ৷ 
একটা শীতল শিহরণ বয়ে গেল রানার ভেতর দিয়ে, নিজেকে 
দৃঢ়ভাবে সংযত করে সে ধীরে ধীরে ঘুরে দাড়াল ডঃ বোরচের্তের 
মুখোমুখি । লক্ষ্য করল বোরচের্তের হাতে একতাড়া চাবি, পায়ে ক্রেপ 
লাগান জুতো! । তখনো সে তাকিয়ে আছে রানার মুখের দিকে, 
উত্তরের অপেক্ষায় । 
সহসাই মনে হল রানার এই লোকটি সম্বন্ধে পুষে রাখা যাবতীয় 
সন্দেহই তার নিতান্ত অমূলক । রোহলার যে অপ্রকৃতিস্থ এটাও শিথ্যে 
নয়। এই রকম একটা নিরেট ধ্বংসস্তংপের সাথে মিলে বোরচের্ড 
কিছু একটা করেছে ? এমনিতে লোকটি হয়ত ধর্ষকামী, সন্দেহপ্রবণ 
বা বিরক্তিকর তাই বলে রোহলারের সঙ্গে যৌথ উদযোগ নেয়া তার 
পক্ষে কতখানি সম্ভব? 
‘আম _আমি খুবই দুঃখিত, ডক্টর । মানে রোগীটি সম্বন্ধে আমি 
শুনেছিলাম_-তাই আযাটেনড্যান্টকে বলে দেখতে এসেছিলাম ৷” 
“রোহলারের কথা কি শুনছ তুমি?” 
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“শুনেহি সে নাকি বিখ্যাত শিকাগো মার্ডার কেসের আসামী 
জার. Re 

“কোথেকে এই খবর শুনলে?’ 

শুনিনি, পত্রিকায় পড়েছি । উইলিয়াম জনসন ওয়ার্ড নামে এক 
ভদ্রলোক মারা গেছেন । তাকে নিয়ে লেখা খবরেই এই কথাটি ছিল। 
ডাকঘরের একটি ছেলে বলছিল রোহলার নাকি এই কটেজে থাকে, 
তাই" 

“বটে, পত্রিকায় খবরটি আমিও পড়েছি । তা তুমি তো রোগীকে 
দেখলে, কি মনে হল ?' 

“মনে হল লোকটি স্ষিসোফ্রেনিয়ায় ভুগছে, অবস্থা! এখন ক্রমশ 
খারাপের দিকে ॥' 

“তুমি আবার আমাকে অবাক করলে, রানা । বেশ পড়াশোনা 
আছে মনে হচ্ছে। এই বিদ্যে শিখলে কোথেকে 1 

মানে, একবার হাসপাতালে ছিলাম বেশ কিছুদিন, সাইকিয়াটি,.ক 
নাসিং শিখেছিলাম কিছু কিছু আর আ্যাবনরমাল সাইকোলজি বিষয়ে 
বেশ কিছু বই পড়েছিলাম একসময় ।' 

বোরচের্ হাসল, কিন্তু চোখে তার কোন কৌতুক ছিল না। 

‘ভাল, খুবই ভাল, এতে অন্থায় কিছু হয়নি। রোহলার বেচারা 
আর বেশিদিন টিকবে না। ওর শরীরে ৫-্সব লক্ষণ দেখা দিয়েছে 
তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেহ। ত! রোহলারের জন্যে কি চিকিৎসা এখন 
প্রয়োজন, ডঃ মাসুদ রান! ? 

‘আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব নয় ।' 

“ঠিক আছে, তুমি ন! বললেও আমি বলব। ওকে আজ বিকেলে 
নিয়ে যাওয়া হবে আডলার কটেজে । শয্যাশায়ী করে রাখ! হবে 
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ওকে, দেয়া হবে ডিগিটালিস, কিন্ত বেচারা রোহলারের জন্যে তা কিছু 
মঙ্গল আনবে কি? না আনলেই বাকি? এ-রকম একটা লোক নী; 
থাকলে পৃথিবীর কি আসে যায়? 

“আমাকে মার্জনা করবেন, ডক্টর, লাঞ্চের সময় হয়েছে-__-এখনই 
যেতে হবে আমার ।' 

“যদি কিছু মনে না কর তাহলে তোমার সঙ্গী হতে চাই আমি, 
রাজি? 

চলে আসার আগে আযাটেনড্যান্টের দিকে ফিরল বোরচের্ত, “আমি 
যদি আবার শুনি বাইরের লোক ডেকে এনে তুমি রোগীদের দেখাতে 
শুরু করেছ, তাহলে চাকরি খতম হয়ে যাবে বুঝেছ ?' 

ত্বী" 

কিন্তু দোষটা আমার, ডক্টর,’ রান! বলল, “ও”কে এ জন্যে দায়ী 
করবেন না৷ 

‘ও অবশ্যই দায়ী, কারণ ও একটা ইডিয়েট। কিন্তু তুমি তো 
সোজা লোক নও, তোমার দেখছি অনেক ব্যাপার-স্যাপার আছে । এ- 
কথা তো সত্য যে আমাদের সব কথা খুলে বল্নি তুমি ? অনেককিছু 
চেপে রেখেছ । আর গত শনিবার ডাক্তারদের বিল্ডিং থেকে তুমি 
কাকে টেলিফোন করেছিলে জানতে পারি ?' 

“আপনি জানলেন কি করে?’ 

“সেটা তোমার না জানলেও চলবে ।' 

রানা বুঝতে পারল জন রবসনের পরিচয় আর লুকিয়ে রাখা যাবে 
না। 

‘আমি শিকাগোতে ফোন করেছিলাম, আমার আ্যাটনির কাছে ।' 

“কি নাম তার? 
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‘মিঃ জন রবসন ।” 

“তিনি কি শুধু তোমার আাটনি 1 না আরে কিছু? 

“তিনি শিকাগোর ধনী লোকদের একজন বলেও জানি ।” 

“বটে । তা ফোন করেছিলে কেন ? 

এখানে আর ভাল লাগছে না। তাই তাকে বলছিলাম যাতে, 
তিনি কোনভাবে এখান থেক্কে আমাকে বের করে নিয়ে যেতে চেষ্টা 
করেন ॥ 

তাই নাকি? নোংরা একট! হাসি ফুটে উঠল হোরচের্তের ঠোটের 
কোণে, আমাদের সঙ্গ তোমার ভাল লাগছে না জেনে খুবই হঃখিত 
হলাম, সত্যিই ছুঃখ প্রকাশ করছি । আগামীকাল তিনটায় দেখা হচ্ছে 
আমাদের, মনে আছে ? 

বোরচের্ত বিদায় নেয়ার পর রানার মনে হল ঘাড় থেকে বিরাট 
একটা বোঝ! নেমে গেল । এখানে কাজ ফুরিয়েছে, একমাস শেষ না 
হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকার আর কোন কারণ নেই । জন রবসন এখন 
যদি জজের কাছে আবেদন জানায় তাহলেই রানা মুক্তি পাবে 
হানোভার থেকে । আযডলার কটেজে পেনেলোপির খোজ করল, কিন্ত 
লে আগেই দুপুরের খাবার খেতে চলে গেছে। 

আড়াইটার দিকে প্রশাস্ন-ভবনের রেকর্ড অফিসের কাছে কিছুক্ষণ 
ঘুরঘুর করল রানা! সিসির সঙ্গে দেখা করা দরকার, ওয়াশিংটনের 
খবরটা এল কিনা সেটাও জানতে হয়। তবে এই খবর নিয়ে কোন 
উৎক১! নেই, এফ, বি, আই ওর কিঙ্গারপ্রি্টের কোন হদিস বের 
করতে পারবে ন! ৷ তাই বলে কিছু সন্দেহও যে নেই তা নয়। সি-মাই 
এ-র একট! কাজ করে দিয়েছিল রানা, সেই স্মত্র না বেরিয়ে পড়ে ! 

সিসিকে কোথাও দেখতে না পেয়ে যখন ফিরে যাচ্ছে তখন স্টাফ 
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"রাম থেকে বেরিয়ে আস! ডঃ ব্মের সামনে পড়ে গেল রানা । 

“অবশ্যই তুমি খু'জছ সিসিকে | কি, ঠিক বলিনি ? 

হাসতে হাসতে জানতে চাইলেন তিনি । 

“আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন! 

“তোমাদের মধ্যে কি হয়েছে বল দেখি ?? 

‘আমাদের মধ্যে ? কথাটা ঠিক বুঝছি না, ডক্টর ? 

শিনিবার রাতে নাচের পর ওকে দেখলাম, প্রায় অপ্রকৃতিস্থের মত 
আচরণ করছে। ভাবলাম, দুজনে ঝগড়াঝাটি করেছে না কি। মেয়েটা 
এত ল্পর্শকাতর; সামান্তেই একেবারে অস্থির হয়ে যায় ।? 

‘ও এখন কোথায়, ডক্টর? 

“আমি ছ'দিন কটেজে চুপচাপ থাকতে বলছি ওকে । আবার কোন 
আঘাত পাক সিসি, সেটা আমাদের কাম্য নয়। আজ কাজ করতে 
'নিষেধ করেছি শুনে সে একেবারে হিংঅ্র হয়ে উঠছিল । ব্যাপারট! 
একদম পরিক্ষার নয়? নাচের সময় কিছু কি বলেহিল ও ? অথচ 
তোমাদের সঙ্গে যখন দেখা হল তখন মনে হচ্ছিল সিসির মত মুখী 
আর নেই কেউ ৷’ 

“শেষ নাচটায় আমার সঙ্গে নাচার কথা সিসির । কিন্তু খু'জতে 
গিয়ে দেখি একজন আযাটেনড্যান্টের সঙ্গে নাচছে ও!’ 

‘এট! কিভাবে হল? সিনি এমন করবে তা তো ভাবাই যায় না। 

"ও আমাকে পেনেলোপি ব্রায়ান নামে এক ছাত্রী নাসের সঙ্গে 
নাচতে দেখেছে, কথা বলতে দেখেছে । এজন্ভেই হয়ত ও...’ 

“এই ব্যাপার ? কি কাণ্ড বল দেখি ।॥ হেসে কুটি কুটি হল ডঃ 
বম । দির্ধ। ? খুব ভাল হয়েছে৷ সিসির জন্যে ঈর্ধাজাতীয় স্বাস্থ্যবান 
আবেগই এখন দরকার ৷ বোঝা গেল £ আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে সে!” 
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‘সিসি কি সাইকোটিক, ডক্টর ? 

না আমার মনে হয় না। সে প্রচুর মানসিক বিপর্যয়ের শিকার- 
হয়েছে, তার কারণও ছিল । ঠিক আছে, ওয়ার্ডে আমি খবর পাঠাচ্ছিঃ 
সিসি এসে কাজ করুক ৷ ওর প্রতি একটু সদয় থাকতে চেষ্টা কর 
রানা, অন্তত এমন কিছু কর না যাতে ওর সমস্যা আরো বেড়ে যায়। 
দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই ও বাড়ি যাবে ।' 

এদিকে সেদিকে এলোমেলো ঘোরাঘুরি করে চারটার দিকে রেকর্ড 
অফিসে গিয়ে হাগ্সির হল রানা । ওকে দেখেই বেরিয়ে এল সিসি, 
দু'জনে কোকাকোলা খাবে বলে স্টোরের দিক হাটতে শুরু হরল। 

সিসি কোন কথা বলছে না, তার স্বভাবের বিপরীত আচরণ 
করছে । রানার প্রতি আর কোন আগ্রহই যেন নেই ওর। 

“তোমার ক্ষতি করে ফেলেছি» সিসি একসময় বলল, “ডিউটিতে 
আসার আগেই ওয়াশিংটনের মেসেজ এসেছিল, আড়াইটার দিকে 
ডঃ বোরচের্তকে তা ডেলিভারিও দেয়! হয়েছে । কাজটি যখন করতে 
পারলাম না, তখন আমার জন্যেও তোমার দিক থেকে কোন বাধ্য- 
বাধকতা৷ থাকল না, তুমি এখন মুক্ত ৷” 

“বাজে বকো না, যে কথা দিয়েছি তা আমি রাখবই । আর 
শোন, শেষ নাঁচটার কথা রাখলে না কেন? 

‘আমি ভাবলাম মিস ত্রায়ানের সঙ্গে ড্যান্স করাটাই তোমার 
ইচ্ছা । মেয়েটি সত্যিই খুব সুন্দরী । আমি চলি-:", 

রানাকে কোন কথা বলারই সুযোগ দিল না সিসি, কোকাকোলার 
বোতল নামিয়ে রেখে প্রায় ছুট দিল রেকর্ড অফিসের দিকে । 
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এগার 


মঙ্গলবার, কীটায়-কাটায় ঠিক একটায়, রানা তিজিটরদের গাড়ি 
রাখার ওখানে গিয়ে হালির হল। রোলস রয়েসটার দিকে চোখ পড়ল 
ওর, সেই গাড়িটাই, যাতে চড়ে শিকাগো বিমানবন্দর থেকে উই- 
লিয়াম জনসন ওয়ার্ডের সেই প্রাসাদোপম বাসগৃহে পৌছেছিল রানা। 
প্যারোলের কয়েকজন রোগী আশেপাশে ঘুরছে, আর গাড়িটা নিয়ে 
বেশ 'বাহাবাহ1” করছে । কাছে যেতেই শোফার দরজা খুলে দিল। 

জন রবসন হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করল রানাকে । দরজা! বন্ধ করল 
শোফার, আর বেশ খানিকটা দুরে চলে গেল । 

“এ তো সেই গাঁড়িটা-.মানে মিঃ ওয়ার্ডের...’ 

ন্যা, এটাই আমাকে দেয়া ওয়ার্ডের শেষ উপহার । তুমি ভাল 
আছে৷ তো, রানা ? 

৫ আছি yy 

‘কেমন কাটছে এখানে ? আর রোহলারকে দেখতে পেয়েছিলে 
তো? 

‘হ্যা, আজ এবং গতকাল ছু'দিনই দেখেছি লোকটাকে । আ্যালার 
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কটেজে বদলি করা হয়েছে ওকে, বিছানার সঙ্গে লেগে গেছে 
রোহলার, খুব বেশিদিন বাঁচবে না !? 

‘মার তার মানসিক অবস্থা ? 

চরম স্কিসোফ্রেনিক পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে, সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ 
অবস্থা । লোকটা সম্পর্কে আপনার ধারণা ভুল, মিঃ রবসন !” 

“বোরচের্ত আমাদের বোকা বানিয়েছে । এটা আমি ভাল করেই 
জানি । আর অনেক লাক্ষ্য-প্রমাণও জোগাড় হয়েছে আমার । রোহ- 
লারকে কোন মাদক দ্রব্য খাওয়ায় না তো ? 

"না, আমি ভাল করেই জেনেছি, মি: রবসন। তাছাড়া এই রকম 
রোগীর খবর তো প্রায়ই শুনি, এতে সন্দেহের কি থাকতে পারে? 
তা, নতুন খবর কি? 

‘মাম তোমার এ ট্র্যাভেল এজেন্সিতে গিয়েছিলাম ! ঘটনাচক্রে 
ম্যানেজারের সঙ্গে আবার আমার বেশ বন্ধুত্ব । তুমি যা বলেছিলে ত 
ঠিকই, নিউইয়র্ক থেকে পারী প্যাসেজ বুক করেছে বোরচের্ড, হ'জনের 
প্যাসেজ। এদিকে ও আবার অবিবাহিত, কি হতে পারে ব্যাপারটা ? 
আমার বিশ্বাস সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ও পালাবে ।? 

রানার আবার মনে পড়ল--রবসন লোকটা! সারাজীবনে এই প্রথম- 
বার উদ্দীপ্ত হয়েছে এক চোর-পুলিস খেলায়, যে-মুহূর্তে সে স্বীকার 
করবে গত পাঁচ বছর ধরে মিথ্যে এক মরীচিকায় সে ঘুরে মরেছে সে 
মুহূর্তেই লোকটার ভীবনের অনেককিছু অর্থহীন তাৎপর্যহীন হয়ে 
পড়বে। 

‘ডঃ বোরচেত সম্ভবত চাকরি থেকে অবসর নিচ্ছেন” রানা বলল, 
‘ইতিমধ্যে বিয়েও করতে পারেন কিংবা কোন বন্ধুকেও তো৷ নিতে 
পারেন সঙ্গে? রোহলারের যে-অবস্থা তাতে তাকে সঙ্গী করার কোন 
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প্রশ্নই ওঠে না। তা বালিন থেকে কি খোজ পাওয়া গেল? 

‘জানা গেছে বোরচেত আর রোহলার পরম্পর আপন খালাত 
ভাই । হিমলারের গেস্টাপো বাহিনীর ভয়েই সে পালিয়ে এসেছে, এ- 
কথা সত্যি, কিন্তু সেট! রাজনৈতিক কারণে নয় । যুত্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব 
গ্রহণের সময় সে কে বিবৃতি দিয়েছে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে । 

“তার মানে? 

“হিটলারের জার্মানীতে ওর ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল। নাৎসী 
দলের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বিধবা পত্বীর প্রচুর টাকা সে সুকৌশলে 
হাত করেছিল। যার জন্যে হিমলার নিজে তার গ্রেফতারের আদেশ 
জারি করেছিল, পেগী ওয়ার্ডের ঘটনার সাথে মিলে যাচ্ছে না ? একই 
ভাবে সে দুই মহিলাকে কা করেছিল। বোরচের্তের মধ্যে এক 
ক্রিমিনাল অনেক আগে থেকেই বাস করে আসছে, ওর পক্ষে নগদ 
কয়েক লক্ষ ডলারের লোভ সংবরণ করা সম্ভব নয়। আমি জানি সে 
অপরাধী, সব্বাস্তকরণে জানি ।' 

“সে যাই হোক, আমার কাজ তো ফুরিয়েছেঃ রানা বলল, “এখন 
আমাকে এখান থেকে বের করুন ॥ 

‘কিন্তু সেটি তো সম্ভব হচ্ছে না, রবসন বলল, 'মাসপুতি না 
হলে আইনভঙ্গ করা হবে'*** 

সহসাই অস্বস্তির মত কিছু একট] অনুভব করল রানা । দেখল 
ডঃ বোরচেতঁ রোলস রয়েসের দিকেই ধীরে এগিয়ে আসছে । গাড়ির 
কাছে এসে ঝু*কে ভেতরে চোখ ঝুলিয়ে নিল মে । রানার পাশ দিকে 
যাওয়ার সময় তাকে দেখে মৃতু হাসলও, ফলে এড়িয়ে যাওয়ার আর 
কোন উপায়ই থাকল না । জানালার কাচ নামিয়ে দিল রানা । 

হ্যালো, ডঃ বোরচের্ত, ইয়োরোপ ভ্রমণের সময় এইরকম একটা 
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গাড়ি পেলে কেমন হয় আপনার ? আমার আ্যাটনির সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দিচ্ছি আপনার, ইনি মিঃ জন রবসন ।+ 

রবসনের ভাবান্তর স্পষ্ট টের পেল রানা, তা সত্বেও সে 
বোরচের্তের বাড়ান হাতের দিকে করমর্দনের জন্যে নিজের হাত 
বাড়িয়ে দিল। 

“আপনার সঙ্গে আগেও দেখা হয়েছে আমার, রবসন বলল, 
“সম্ভবত এখন মনে করতে পারছেন ন1। পেগী ওয়ার্ডের শুনানীর সময় 
একবার, পরে একবার মেনার্ডের জেল হাসপাতালে ॥ 

“কী যে বলেন, মিঃ রবসন, আপনাকে ভুলে যাওয়া সম্ভব ? আমি 
সত্যি খুব খুশি হলাম যে আপনার মত একজনের সহায়তা পাচ্ছে 
আমাদের এক রোগী । ' রানা একটু অদ্ভূত প্রকৃতির বটে, তাহলেও 
সুস্থ হতে ওর বেশি'দন লাগবে না, কিন্তু ইতিমধ্যেই ওর নাকি 
হাসপাতাল খারাপ লাগতে শুরু করেছে ।...মিঃ উইলিয়াম ওয়ার্ডের 
মৃত্যু সংবাদ পেলাম পত্রিকায়, জেনে খুবই দুঃখিত হলাম । 

হ্যা, আমরাও খুব ছুঃখিত হয়েছি» নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল রবসন। 

কিছুক্ষণের জন্যে এক অন্তত নীরবতা এসে ভর করল সকলের 
মধ্যে, তারপর বোরচের্ড বিদায় কামনা করল, ‘চলি, এখনি মিটিং শুরু 
হবে, পাচ মিনিটের মধ্যে আমার না গেলেই নয় । আপনার সঙ্গে 
আবার দেখা হয়ে খুব ভাল লাগল, মিঃ রবসন । তারপর রানা, মনে 
আছে তো--তিনটায় আমাদের দেখ! হচ্ছে? আর হ্যা, আমার মত 
সামান্য একজন চিকিৎসকের পক্ষে এ রকম একটা গাড়ি পোষ! সম্ভব 
নয়। ধন্যবাদ) 

বৌরচের্ত লম্বা পা ফেলে ফটকের দিকে অর্দৃশ্য হয়ে গেল । 

‘তোমার কথাই সত্যি বলে মনে হচ্ছে, রানা, রবসন বলল, 
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লোকটা সন্দেহজনক তে! না-ও হতে পারে !” 

হ্যা, ও যদি সত্যি-সত্যি অপরাধী হত তাহলে আমার উদ্দেশ্য 
বুঝে নিতে একটুও দেরি হত না, সম্ভবত আজ তিনটায় জেরা করেই 
সব জেনে যাবে ও । মুশকিলটা হল £ আমি তো জানি বোরচে্ত 
অপরাধী নয়, কিন্তু সত্যি সত্যি যদি হয়ে থাকে তাহলে ভীষণ বিপদে 
পড়ে যাব। পেগী ওয়ার্ডের ব্যাপারে সামান্য ইন্টারেস্ট এই আমাদের 
দু'জনেরই আছে, আর তো কারো নেই । এ-জন্যেই এখান থেকে এত 
করে বেরিয়ে পড়তে চাইছি ।' 

“তুমি ঠিক বলেছ। তবে পেগী ওয়ার্ডের কেনট! কখনো লোপ 
পাবে না, সে ব্যবস্থা ঠিক করা আছে। কাগজপত্র, ফাইল-সব 
আমার ঠিকঠাক, সাজান-গোছান। ওয়ার্ডের মত আমারও যদি মৃত্যু 
ঘটে, কোন অস্ণুবিধে হবে না--আমি যা! জেনেছি যা সন্দেহ করেছি 
তার সব বিবরণ পুলিসের কাছে চলে যাবে, সে ভাবেই ঠিকঠাক করে 
রাখা হয়েছে। আচ্ছা, তোমার ব্যাপারে জজের সঙ্গে দেখা করব, 
তিনি যদি অনুগ্রহ করেন তো হয়ে যাবে রিনিজটা ৷ 

পরিজ ! কাজটি করুন, মিঃ রবসন । এখান থেকে বেরিয়ে মিঃ 
ওয়ার্ডকে আর দেখতে পাব না, খুবই খারাপ লাগবে’ 

€ওয়ার্ডও তোমার কথ খুব বলত, বেচারি !---ঠিক আছে, আমি 
চলি। আর যে ক'দিন থাকছ চোখকান খোলা রেখ, এখনও আমার 
সন্দেহ বোরচের্তকে, সে আমাদের চোখে ধুলো দিচ্ছে এই যা।” 

রবসনচে নিয়ে রোলস রয়েসের চলে যাওয়াট। দাড়িয়ে দা ড়য়ে 
কিছুক্ষণ দেখল রানা, তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে ফিরল আযাডলার 
কটেজে, বেলা আড়াইট। তখন । 

পেনেলে।পি ত্রায়ানই দরজা খুলে দিল, স্মিত মুখে জানতে চাইল, 
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এখানে এখন কি চাই তোমার? সাড়ে পাঁচটার আগে তো রাতের 
খাবার খেতে পাবে না । 

বলেই দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্ত চোম এসে গ্রাউওড পাশ 
দেখিয়ে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইল । 

“কি ব্যাপার, চোম,” রানা চেঁচিয়ে উঠল, ‘শেষ পর্যন্ত এই পাশ 
পেয়েছ তবে! কনগ্রাচুলেশন্স 1” 

‘আসছে হপ্তায় বাড়ি যাচ্ছি। তারপর ঘুরে ঘুরে খালি চীনা 
রেস্তোরণয় খাওয়া_হা-হা ! জানই তো চীনা খাবার আমার কেমন 
পছন্দ.".এ যে ‘এগ ফু-য়ং না, কি যেন নাম 

কিছুক্ষণ এইসব গল্প করে চোম বিদায় নিল ৷ পেনেলোপির দিকে 
ঘুরল রানা, ‘খালি ‘এগ ফু য়ং’ না, মু গু গাই প্যান’ বল, ‘বারবি- 
কিউড ম্পারেরিব’ কিংবা 'সাবগাম চপ সুয়ে” যা কিছু বল সবকিছু ওর 
পছন্দ, মুখে যা দেয়া ষায় তাতেই ওর আনন্দ!” 

‘সে আমি জানি» পেনেলোপি বলল, ‘কিন্তু আড়াইটার সময় 
কেন এখানে এসেহ তা কিন্ত বলনি । 

‘তিনটায় ডঃ বোরচের্তের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে । একটু 
আগেই এসেছি, যদি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আদর্শ পুলিসের আদর্শ 
নার্স-কন্তার একটু দেখা পেয়ে যাই !, 

'দ্যাখ, আমি খুব ব্যস্ত, এইমাত্র ডঃ বোরচের্ত একটা ট্রে রেডি 
করতে বলেছেন 

“কিসের ট্রে? 

“একটা বড় সিরিঞ্জ এক আ্যাম্প,ল সোডিয়াম এমিটাল আর বরফ । 

তাহলে মজার ব্যাপারই দেখতে পাবে তুমি,’ রানা বলল, “কোন 
রোগীকে ডাক্তার গভীর ঘুমে অচেতন করে ফেলবে, তারপর বরক 
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ব্যবহার করে তাকে অর্চেতন অবস্থায় নিয়ে আসবে- জিজ্ঞাসাবাদের 
জন্যে । তুমি তো ভাল করেই জান সোডিয়াম এমিটালকে ট্র,থ 
নিরামও বলা হয় ।' 

‘রোগীর পেট থেকে গোপন কথা বের করা অনেক দেখেছি) 
এখন আর কথা বলতে পারছি না। তিনটার মধ্যেই আমাকে ট্রে 
রেডি রাখতে বলা হয়েছে ।” 

পাশের ঘরে ঢুকে পেনেলোপি দরজা বন্ধ করে দিল। বোঝা গেল 
বেশ ব্যস্ত সে, একবার পেছন ফিরেও তাকাল ন।। 

রান! কিছুক্ষণ ঠোঁট কামড়াল £ মার কাছে মামার বাড়ির গল্প 
বলার বদঅভ্যেস শুরু হুল কবে থেকে? মেডিসিন সম্পর্কিত যেটুকু 
জ্ঞান তাই নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে না তে 1 

তারপর, কথাটা হঠাৎ করেই মাথায় এল £ পাশের ঘরে পেনে- 
লোপি যে-ট্রেটা সাজাচ্ছে সেটা ওর জন্যে নয় তো ? 

দুর | 

চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল মাথা থেকে । বেঞ্চে গা এলিয়ে অলস 
ভাবনায় ডুবে থাকতে চাইল রানা । সোডিয়াম এমিটাল ব্যবহার করে 
ওকে জেরা করার কি আছে ? 


ঠিক. তিনটায় এসে গেল বোরচের্ড। মিস স্যালি দরজা খুলে সরে 
দাড়াল। রানার দিকে এক পলক তাকিয়ে, মৃতু হেসে, বোরচে 
পাশের ঘরে প্রবেশ করল । একটু পরেই তোয়ালে ঢাকা একটা 
সাঞ্লিক্যাল ট্রে হাতে বেরিয়ে এল সে, সোজা গিয়ে ঢুকল অফিস ঘরে, 
এবার আর কোনদিকে তাকাল না। অফিস ঘরের দরজা মিস স্যালি 
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আগেই খুলে রেখেছিল। 

“এখন তুমি ভেতরে যেতে পার । 

মিস স্তালি এগিয়ে এসে রানাকে আহ্বান জানাল । 

বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ল রানা, কেমন একটা ইতস্তত ভাব এসে ওকে 
কাবু করতে চাইল। ওর ভেতর থেকে শতক কার! যেন ফিসফিসিয়ে 
বলতে লাগল, ‘যেয়ো না যেয়ো না” গলার কাছে ক্রমেই একটা ডেলা 
যেন পাকিয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়ার কোন 
উপায় নেই। ঘাড় সোজা করে ভেতরে ঢুকতেই মিস স্তালি দরজা 
বন্ধ করে দিল, চেয়ারে বসে কোলের ওপর ছু'হাত জড় করে রানা 
অপেক্ষা করতে লাগল। 

বোরচের্ত ড্রাগবুক নাড়াচাড়া করছে, পাতায় পাতায় দস্তখত দিচ্ছে 
আর দ্রুত কি লিখে যাচ্ছে। ওর পেছনের টেবিলে সেই তোয়ালে 
ঢাকা ট্রে। লেখা শেষ করে রানার দিকে তাকাল বোরচের্ত, তার 
ঠোটের কোণে হাসি, চকচকে কেস বের করে সিগারেট অফার করল। 
তারপর লাইটার এগিয়ে দিল। 

ধন্যবাদ, ডক্টর ।” 

সিগারেটে ছ' একবার টান দিয়েই জোরে কেশে উঠল রানা, ভীষণ 
কড়া তামাকের সিগারেট । 

“আমার ব্র্যাণ্ডটা তোমার কাছে জুতসই লাগছে না। একটু কড়া, 
তাই না? 

“একটু নয়, বেশ’ 

“এগুলো প'শ্চম বালিন থেকে আনান ॥ এগুলে! কড়া তবে আমিও 
কড়া মানুষ, এটা তোমাকে বোঝান আমার প্রয়োজন ছিল-__সেই 
যখন এলে তখনই, কি বল?’ 
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“সত্যিই কি প্রয়োজন ছিল { আমার মনে হয় না।' 

“তোমার অনেক কিছুই এখন মনে হবে ন! । কিন্তু আজকে যেন 
এই প্রথম বেশ নার্ভাস দেখছি তোমাকে । ব্যাপারটা কি ? 

“কই, কিছু না তো!’ 

“তুমি যেমন একটা গোয়ার, তেমনি একটা আহাম্মক । এখনো 
বোঝনি যে তোমার মিথ্যে বলার সুযোগ ফুরিয়েছে । যে-সব রোগী 
চ্যালেঞ্জ করে আমার সাথে তাদের ভেতরের সব কলকাঠি জেনে নেয়ার 
কিছু পদ্ধতি জানি আমি, এ জিনিসটা চেনা আছে তোমার 1’ 
তোয়ালের ভেতর থেকে একটা কাচের আ্যাম্পল বের করে রানার 
সামনে ধরল বোরচে্ । 

লেবেলটা পড়ল রানা, বলল, “এটাকে সোডিয়াম এমিটাল ট্র.থ, 
সিরাম বলেঃ না? 

‘তাই । তোমার শিরায় এই ড্রাগটি ঢুকিয়ে দিই তা নিশ্চয়ই তুমি 
চাও না। আমিও চাই না। তবে আর একটি মিথ্যে কথা যদি 
বলেছ, একটুও ইতস্তত করব না আমি। এই বোতামট। শুধু টিপব, 
সঙ্গে সঙ্গে দু'জন আযাটেনভ্যান্ট এসে আমার কাজে সাহায্য করবে, 
বুঝেছে? 

“কিন্ত মিথ্যে বলার কি আছে আমার ?" 

“তোমার জারিজুরি সব শেষ হয়েছে, এখন বল £ জন রবসন 
এখানে আসার জন্যে তোমাকে কত টাকা দিয়েছে ? 

“তার মানে? তিনি আমার আযাটনি !' 

“রাখ ওসব ভেলকি । এ বাঁটকু শয়তানটা পাঁচ বছর ধরে আমার 
গন্ধ শু'কৈ বেড়াচ্ছে । যে হাসপাতালে আমি ছিলাম সেখানে ও 
রিপোর্ট করেছে, সমাজ কল্যাণ দফতরে করেছে--+সব জায়গায় আমার 
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নামে ও অনেক অনেক রিপোর্ট লিখে পাঠিয়েছে । তুমি ভাল করেই 
জান পেগী ওয়ার্ডের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমি পরোক্ষভাবে জড়িত। 
এ বুড়োটা বলে £ পেগী ওয়ার্ডের টাকা-পয়সার ব্যাপারও নাকি 
আমার জানা । আমাকে পাগল করে তুলেছে 1? 

“এ সব কথা আমি জানব কি করে? 

একটু হাসল বোরচের্ত, তারপর ট্রে থেকে একটি ধাতব পাত্র বের 
করে আনল, কাচের আযাম্পনলটার কিয়দংশ বেরিয়ে আছে তাতে । বেশ 
বড় একট! সিরিঞ্জ নিল হাতে, সেটাকে বায়ুশৃন্ত করে ত্যাম্প,ল থেকে 
ওষধ তরল । তারপর চোখ রাখল রানার চোখে । 

“পেগী ওয়ার্ড আর ক্লাউস রোহলার দু'জনেই আমার চিকিৎসাধীন 
ছিল। আমার ধারণা, এজন্যে এই বুড়ো হাবড়াটা মনে করে পেগী 
ওয়ার্ডের হত্যায় আমার প্ররোচনা ছিল । রবসন এ-সব কথা বলেনি 
তোমাকে 1 জবাব দাও ।' 

“তা একরকম বলেছে । আর বলেছিল £ রোহলারের বর্তমান অবস্থা 
কি তা যদি তাকে জানাই সে নাকি খুব উপকৃত হবে । কেন যে এ-সব 
বলেছিল তা অবশ্যি আমি জানি না ।” 

‘তুমি বেশ আবেগপ্রবণ, তাই না, রানা ? 

“কখনো বুঝিনি তে!” 

কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি করতে চাই, কিন্তু তেমন একটা 
দেহ মন এ-পর্যস্ত পেলাম না । এতদিন পর মনে হচ্ছে যেন পেয়েছি । 
সেই ছোটবেলা থেকে মান্ুযের হাবভাব চলাফেরা ইত্যাদি নিয়ে 
আমার ভীষণ কৌতুহল । তোমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগবে কিন্তু মাত্র 
চোদ্দ বছর বয়সে আমি পাভলভের বিখ্য।ত কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্স একপেরি- 
মেন্ট চালিয়েছিলাম ভাইয়ের পোষা কুকুরের ওপর। সম্পূর্ণ সাইকোটিক 
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অবস্থ! হয়েছিল কুকুরটার, ক্ষুধার্ত থেকেছে, কিন্তু কিছু খেতে পারেনি । 
এর জন্যে কোন ছুঃখ হয়নি আমার, কারণ আমি জানতাম এ হচ্ছে 
বিজ্ঞানের সাধনা । এখনো যদি আমার প্রয়োজন পড়ে যে কোন সুস্থ 
সবল ভালমামুষকে আমি সম্পূর্ণ উন্মাদ বানাতে পারি, তা জান ?, 

“কিন্ত তা আপনি করবেন কেন ? 

‘আমি তো বলিনি যে আমার ইচ্ছা এরকম, বলেছি আমি করতে 
পারি। ছু'ভাবেই পারি আমি-*"বায়োকেমিক্যাল পদ্ধতিতে অথবা 
পাভলভের পরীক্ষিত পদ্ধতিতে । আমি নিশ্চয় করে তোমাকে জানাতে 
পারি £ এ-রকম একটা রোগী এই হাসপাতালের “চল্লিশ জন সাই- 
কিয়াটিস্টের সামনে যদি হাজির করি, তবে একবাক্যে সবাইকে 
স্বীকার করতে হবে যে লোকটি পাগল ।” 

একটু শব্দ করেই হাসল বোরচেত, সম্ভবত নিজের কল্পিত কৃতিত্বে। 
তারপর মোটা মোটা আঙুল দিয়ে নিজের ঘাড়ের রগগুলো টিপতে 
লাগণ, নাকেমুখে সমানে ছাড়তে লাগল ধেশায়! । 

অদ্ভুত এক অনুভূতির শিহরণ অনুভব করল রানা । লোকটা 
অমানুষ, মানবিক কোন আবেগ-অনুভূতি ওর মধ্যে নেই। বলেই যে- 
রকম আনন্দ পেল তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ ও নিশ্চয় পাবে 
পরীক্ষাট। করে--এতে কোন সন্দেহ নেই ॥ 

‘শোন রানা, আমার এক্সপেরিমেন্টের অন্যে তুমি কেন যে একটি 
নিখু'ত সাবজেক্ট সে কথা খুলে বলছি । অত্যন্ত প্রতিক্রিয়া-সচেতন 
তুমি আমার প্রতিটি পরামর্শে আবেগাত্বক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছ। 
নিজের চিস্তাভাবনাগুলোকে নিখু'তভাবে পরিকল্পিত ও দৃশ্যমান করেও 
তুলতে পার তুমি ৷ এখন দ্যাখ তোমার বা দিকের শিরাটি কেমন 
লাফাচ্ছে, কারণটি অবশ্য জান! নেই আমার । এই দ্যাখ, যেই ওর 
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কথ! বলেছি অমনি লাফান বন্ধ-+সরে গেল তোমার ডান হাতের 
আঙ্লে-_এই গেল তোমার ডান পায়ের গোড়ালিতে-যখন এটা 
বন্ধ হবে চু 

শ্বাস বন্ধ হয়ে এল রানার, উত্তেজনায় ও দাড়িয়ে পড়ল। 

উচ্চ হাসিতে গড়িয়ে পড়ল বোরচের্ত, যেট! তার সম্পূর্ণ স্বভাব- 
বিরুদ্ধ । বলল, "টেনশনে ভুগছ তুমি-_এজন্তেই দাড়িয়ে পড়েছে । 
এটা বাইরের প্রতিক্রিয়া, ভেতরে ঘটলে অন্যরকম হত, রীতিমত 
অসুস্থ হয়ে যেতে । সে যাক্‌গে, এখন বল রবসনের সন্দে আজ কি কি 
কথ৷ হল তোমার?” 

“এখান থেকে তাড়াতাড়ি যাতে রিলিজ পেতে পারি সে ব্যবস্থা 
করতে বলেহি তাকে 

“কি পরামর্শ দিল সে ?' 

“আমাকে নাকি এখানে তিরিশ দিনই থাকতে হবে! 

‘খুব ভুল পরামর্শ দিয়েছে । রাষ্ট্রের এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া 
কোন রোগীকে ধরে আনার নিয়ম নেই এখানে ৷ বিশেষ করে রোগীটি 
যদি আবার স্বেচ্ছারোগী হয়। এরা পালালেই আমরা খুশি---ত৷ 
তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে ? নিউইয়র্কে যা ওয়ার মত ? 

‘আছে ৷’ 

‘তোমাকে না, জন রবসনকে না, কোন লোককেই না--আমার 
সঙ্গে বাদরামো করার সুযোগ দেব না আমি কাউকে । আযাটনি 
হিসেবে জন রবসনের নাম দেখামাত্র তোমার প্রতিটি কার্কলাপকে 
আমি সাজান বলে জেনেছি _ মারশাল ফিল্ড স্টোরের ঘটনাটিও। রব- 
সন তোমাকে ভাড়া করেছে বেচারা রোহলার আর আমার পেছনে 
গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে । কাজেই এই হাসপাতালে থাকার কোন 
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অধিকার নেই তোমার আর । বিকেলেই এখান থেকে কেটে পড়বে। 
বুঝেছ? 

নী fy 

‘গুড ।' 

ডেস্কের পাশের বোতামটি টিপল বোরচের্ত, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে 
মিস স্যালি ও দু'জন আযাটেনভ্যান্ট ভেতরে প্রবেশ করল । 

ট্রেন্টা এখন নিয়ে যেতে পার, নাস” বোরচের্ত বলল, “আর দর- 
কার নেই । মাসুদ রানার সত্যবাদী হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে আমি এখন 
নিঃসন্দেহ । গুড আফটারনুন, রানা, সহযোগিতার জন্যে অনেক 
ধন্যবাদ |; 

ভেতর থেকে সহজে কাপুনি গেল না রানার, মিস স্যালি যখন 
দরজা খুলে তার বেরোবার পথ করে দিল তখনো না । 

বোরচের্ডের ব্যাপারে রবসনের অন্দেহকে এখন একেবারে অমুলক 
মনে করতে পারছে না রানা, তবে এ-কথাও ঠিক যে ডাক্তার নিজেও 
প্রায় অপ্রকৃতিস্থতার পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে । অনেকগুলো দিক 
বিবেচনা করলে তাই মনে হয়। প্রথমত সন্দেহের বাতিক, তারপর 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করে গোপন প্রবৃত্তি খু'জে বের 
করার চেষ্টা, সবৌপরি স্নেহ ও সহানুভূতির অভাব ! যে এক্সপেরি- 
মেন্টের কথা বলছিল ত! নিছক ভয় দেখাবার জন্যে বলা নয়। অন্যান্য 
ডাক্তারকে বোকা বানাবার চেষ্টায় এক ধরনের বিকৃত সুখ রয়েছে 
বইকি ! রান! বুঝতে পারল £ এখন চলে যাওয়াই ভাল, এখানে 
অভিনয় করে কাটাবার কোন মানেই হয় না । 

লিটবার্গ কটেজে গিয়ে কোটের ভেতর লুকোন টাক! তাড়াতাড়ি 
বের করে নিল রানা, আযাটেনভ্যান্টকে বলল- রাত ন'টার আগে আর 
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ফিরছে না সে, এরপরই দ্রতপায়ে অগ্রসর হল প্রশাসন ভবনের 
দিকে। 

সাড়ে চারটার মত বাজে তখন, রেকর্ড-অফিসে সিসি ঝু'কে পড়ে 
আছে ফাইলের ওপর । চোখাচোখি হতেই তাকে ইশারা করল রান।, 
তারপর অফিস এলাকার বাইরে গিয়ে গাছপালার মধ্যে গিয়ে বসল ৷ 
কয়েক মিনিট পরেই সিসি সেখানে এসে হাজির । 

“কি হয়েছে তোমার ? একদম ঝোড়ো কাকের মত লাগছে 
তোমাকে -* 

“আমি চলে যাচ্ছি, সিসি, এই একটু পরেই ॥ 

‘কেন? আমি ভেবেছি--' সেই ভীতি ও অসহায়তার ছায়া 
পড়ল সিসির মুখে-চোখে । 

‘আমি যাচ্ছি, কিন্ত তোমার কথা আমার মনে আছে । যেদিন তুমি 
রিলিজ হবে সেদিনই হাসপাতালের ফটকে আমাকে পাবে তুমি । 
নিউইয়র্কে যে হোটেলে আমি থাকব তার ঠিকান! দিয়ে যাচ্ছি, তুমি 
সময়মত শুধু চিঠি লিখবে । মনে থাকবে 1’ 

‘ন! । এভাবে পালিয়ে তুমি যেতে পারবে না ।” 

“বোরচের্ সব জেনে ফেলেছে -আমি একদম হাতেনাতে ধরা' 
পড়ে গেছি । এখন এখানে থাকা মোটেই উচিত হবে না, লোকটা 
তয়ঙ্কর। যা করবার তা বাইরে গিয়ে করতে হবে । কিচ্ছ, ভেব না 
তুমি, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমাকে শুধু একটি কথা দাও’ 

কি 1 

‘কথা দাও, ডঃ ব্লুম তোমাকে বাড়ি পাঠাবার আগে এখান থেকে 
পালাবে ন! । যদ পালাতে যাও, তাহলে মনে রেখ প্রতিটি রাস্তায় 
এখন কড়া পাহারা মোতায়েন আছে। আমি অবশ্য এ গমক্ষেত 
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পেরিয়ে রেললাইন ধরে যাব, ওদিক থেকে ছৃ'ঘন্টা পর পর বাস যায় 
শিকাগোর দিকে । আর একট! কাজ করবে আমার জনে ? 

‘বল’ 

‘পেনেলোপির সঙ্গে যদি দেখা হয় তো বল£ কেন আমাকে 
পালাতে হল ত! পরে তাকে আমি বোঝাব ! সে 

সিসি মুখ ফিরিয়ে নিল। হাতের রুমালটায় ওর অবঙলগুলো 
খুব অস্থির আর খুব অস্বাভাবিকভাবে নাড়াচাড়া করছে। 

“বলব । মেয়েটিকে তু'ম ভালবাস, না?’ 

“একে তুমি ভালবাসা বলছ ? কুক কাউন্টি হাসপাতালে ও আমার 
সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। ভাল তোমাকেও বাসি, সিসি । 
গুড-বাই। ডঃ রুমের পরামর্শ অমান্য কর না । আর দেরি করা যায় 
না, অফিসে হয়ত এতক্ষণে তোমার খোজ পড়ে গেছে ।” 

বিদায় নিতে গিয়ে সিসির অস্থির আগঙু.লগুলো জোরে চেপে 
ধরল রানা ৷ মুহূর্তে কি হল যেন সিসির, প্রবল এক আবেগ বুঝি 
তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল ওর শরীরে,-উন্মত্তের মত ঝাপিয়ে পড়ল 
রানার ওপর । ক্ষুধার্ত ঠোট ছু'টিতে সমস্ত আবেগ ওর উচ্ছৃসিত হয়ে 
উঠল, যেন একটি পরম চুম্বনে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চাইল 
সিসি। দিলও । 

একসময় উত্তেজনা-শেষ ক্লান্তি বয়ে নিয়ে অনিশ্চিত পায়ে সিসি 
অফিসের দিকে রওনা হল, আর রানা বাগান কোণাকুণি গিয়ে হাজির 
হল সেই জায়গাটায়, যেখানে হাসপাতাল আর বিশাল শস্তাক্ষেতের 
মাঝখানে লোহার জালের দেয়াল। 

ছ'দিকে কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা ৷ না, কাউকেই দেখা 
যাচ্ছে না । ধীরে ধীরে জাল বেয়ে উঠতে লাগল ও, অনেকখানি 
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উঠতে হবে, একট! ঝাকড়া গাছের আড়ালও নিতে হল । জালটা" 
এমন যে হাতে ধরে রাখতে পারলেও পা রাখা যায় না, কয়েকবার 
পা ফলকে যেতে যেতে টাল সামলে নিল রানা । বেশি সময়ও নেয়া. 
যাবে না, কেউ না কেউ যে কোন সময় এদিকে এসে পড়তে পারে, 
বিশেষ করে সার্জেন্টের কথা মনে হল ওর । 

সাত মিনিট লাগল ওপারে গিয়ে লাফিয়ে পড়তে. দুর থেকে যা 
ভাবছিল তা নয়, গমক্ষেত নয়, অন্য একরকম শস্যের চাষ কর! হয়েছে । 
গাছগুলো প্রায় বুক পর্যন্ত লম্বা | বাধ্য হয়ে ঘাড় নিচু করে দৌড়,ল 
রানা রেল লাইনের দিকে ৷ রেললাইনের কীটাতারের বেড়া টপকাঁতে 
অবশ্য অন্ণুবিধা হল না, এখন শুধু লাইন ধরে শহরের দিকে 
যাওয়া । 

একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সাপের মত বেঁকে রেল লাইনটা 
গেছে একটা কারখানার ভেতর দিয়ে, কাজেই ও-পথ ত্যাগ করল. 
রানা ৷ খেয়াল করল ফ্যাইরির পাশ দিয়ে যাওয়া সরু গলিটার 
দু'পাশে সারি সারি বাড়িঘর । এই পথটাকেই নিরাপদ ভাবল ও! 
অল্প কিছুদুর হেঁটে রানা পৌছে গেল শহরতলী এলাকায় । অফিস- 
কারখানা তখন মাত্র ছুটি হয়েছে মানুষজনে পথঘাট একেবারে. 
গিজগিজ করছে । ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়ার পর নিজেকে মোটামুটি 
নিরাপদ ভাবল রানা। 

বাসস্ট্যাণ্ডের খোজ পেতে দেরি হল না। টিকেটঘরের জানালায়: 
গিয়ে বাসের খবর জানতে চাইল রানা । 

“বাস ছাড়তে চল্লিশ মিনিট বাকি,’ কেরানিটি বলল, “এখানে দশ 
মিনিট দাড়াবে ৷ ঠিক ছ’টা বেজে পাচ মিনিটে ছাড়বে ৷’ 

টিকেট কেটে রানা জিজ্ঞেস করল, “বলতে পারেন, ঝাসটা কোথায় 
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দাড়ায় ? 

‘এ আপনার সামনেই । কোথাও গেলে দেরি করবেন না, বাস 
কিন্ত ঠিক সময়ই ছাড়বে ৷’ 

কেরানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে এসে দাড়াল রানা ৷ রাস্তার 
ওপারেই একটা রেন্তোর* ৷ একটা পত্রিকা কিনে হাটতে হাটতে 
ওখানে গিয়ে ঢুকল । মাখন, স্তাণ্ডউইচ আর বিয়ারের অর্ডার দিয়ে 
মনোনিবেশ করতে চাইল পত্রিকার পাতায় । নিজের মুখটাও রাখল 
ঢেকে, যাতে এদিকে বেড়াতে আসা কোন আ্যাটেনড্যান্ট না দেখে 
ফেলে । 

বাসটা এল যথাসময়ে, আর অধিকাংশ বাত্রীই নেমে পড়ল 
এখানে । যাত্রীদের কয়েকজন দ্রুত পানের উদ্দেশ্যে রেস্তোরণায় এসে 
ঢুকল। পানশেষে ওরা যখন ফিরছে তখন ওদের পিছু পিছু বাসে 
গিয়ে সিট নিল রানা । নিল আত্মগোপনের উপযোগী একপ্রান্তে। 

লাউডন্পিকারে বাস রওনা হওয়ার কথা ঘোষিত হওয়ার পর 
ড্রাইভার এসে দীড়াল দরজার সামনে । শেষ যাত্রীটি ওঠার পর সে 
টিকেট সংগ্রহ করতে শুরু করল। পত্রিকা থেকে মুখ না তুলেই 
রানা ড্রাইভারের হাতে দিল টিকেটটা । 

সিটে ফিরে গিয়ে ড্রাইভার মোটর স্টার্ট দিল, কিন্তু গাড়ি তখনই 
ছাড়ল না । এভাবে পচ নিনিট কাটবার পর উদ্বিগ্ন না হয়ে পারল 
না রানা, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রক্স সক্রিয় হয়ে বিপদ আচ করল। দেরির 
ব্যাপারে এক যাত্রীর সঙ্গে ড্রাইভারের কথোপকথন হচ্ছিল, মনোযোগ 
দিয়ে তা শুনল রানা । 

“একটা লোকের জন্যে দেরি হচ্ছে, ড্রাইভার বলছিল, “বেশি দেরি 
হবে না, একটু ধৈর্য ধরুন ৷" 
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এই সময় সাইরেন শোনা গেল, পুলিসের গাড়ি আসছে। ঘাড় 
ঘুরিয়ে রানা দেখল ঘুরস্ত বাতিটা, তীত্রবেগে ছুটে আসছে গাড়ি, 
কাছাকাছি এসেই বাসটার পথ রুদ্ধ করে ব্রেক কষল সশব্দে । ড্রাইভার 
গিয়ে দরজা খুলে দিল__হ'জন লোক ঢুকল £ একজন আাডলার কটে- 
জের আযটেনড্যান্ট অন্যজন ফ্রয়েড কটেজের । 

প্রতিটি যাত্রীকে ওর! তীক্ষচোখে লক্ষ্য করতে করতে এগিয়ে এল, 
তারপর রানার সামনে এসে দাড়াল, হাসল দাত বের করে, “এই যে, 
রানা, চল। হাঙ্গামার কিছু নেই ।” 

সত্যিই কিছু ছিল না হাঙ্গামার ৷ 

রানা উঠে দরজার দিকে এগোল। আডগারের আযাটেনড্যান্ট 
এক হাত আর স্টেট পুলিস আরেক হাত চেপে ধরল ওর । পেট্রোল 
কারে উঠিয়ে ছুই আযাটেনভ্যান্টের মাঝখানে বসিয়ে দেয়া হল 
রানাকে, স্থবোধ ছেলের মত কোনরকম গাইগু"ই না করে বসে 
থাকল ও। | 

‘তুমি একটা গোবরগণেশ, আযাডলারের আটেনড্যান্ট বলল, ‘এখন 

তো সব স্বাধীনতা খোয়ালে ! আর এঁ শাল! বোরচের্তের বাচ্চা জানল 
কি করে যে তুমি পালাচ্ছ ? শালা বলহিল হয় বাসস্টেশনে নয় সড়কের 
ধারে তোমাকে পেয়ে ষাব। তিনটা গাড়ি নিয়ে সেই চারট! থেকে 
সমানে চরকিবাজি করছি!” 

সামনের সিট থেকে পুলিসটি ঘাড় ঘোড়াল, “মাইরি বলছি 
-পার পেয়ে গেছ ভেবেছিলে তুমি, না? এ মিনিট পাঁচেক 
সময় আমর! দিয়েই থাকি, তাতে স্ুবিধেই হয়, লোকজন এসে যায় 
ঠিকঠাক ।” 

গলার কাছে ঠেলে উঠে আসা ডেলাটা গিলতে চাইল রানা, কিন্ত 
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পারল না। হাতছ*টোও ভিজে এখন ঠাণ্ডা | পালিয়ে যাওয়ার পরা- 
মর্শটা যে একট! ফাদ, তা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে ও । 

শিয়তান 1? 

দাতে দাত চাপল রানা । 
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বার 


ডঃ বোরচেত, ডঃ বার্ড আর রিং নামের একজন আযাটেনভ্যান্ট 
আডলার কটেজের সামনে দীড়িয়ে রানার জন্যেই যেন অপেক্ষা 
করছিল। 

যে ছ'জন আযাটেনড্যান্ট রানাকে ধরে এনেছে তাদের ধন্যবাদ 
জানিয়ে বোরচের্ বলল, “ছুটির সময়ে তোমাদের কষ্ট দিলাম বলে 
ছুঃখিত। কিন্তু তোমরা ছাড়া রোগীকে চিনতে পারে এমন কাউকে 
আর পাচ্ছিলাম না । তা ওকে পেলে কোথায় ?” 

‘এ বাসস্ট্যাণ্ডেই,৯ আপনি যেমন বলেছিলেন | কোন গোলমাল 
করেনি ও ॥ 

বোরচের্ত একটু হাসল, “রানার মত রোগীর আচরণ খুব সহজেই 
অনুমান করা যায় ।” তারপর রানার দিকে হাত বাড়িয়ে গ্রাউণ্ড পাশ 
চাইল, “«টার আর কোন প্রয়োঞ্জন নেই তোমার !' 

“ডঃ বার্ড” রানা বলল, “আমার কিছু বলার আছে, কেন আমি 
এ কাজ করেছি আপনাকে তা জানান দরকার ।” 

'কথা বলার জন্তে আমাকে সবসময়ই পাওয়া যাবে,” ডঃ বার্ডের 
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কণ্ঠে সহানুভূতি ঝরে পড়ল, “কিন্ত এখন এখানে ঠিক আলোচনা চলে 
না। ডঃ বোরচের্ত যা বলছেন তাই কর। রোগী যদি তার সুযোগের 
অপব্যবহার করে তখন তে! এ স্থযোগ তাকে হারাতে হবেই |? 

অগত্যা! গ্ৰাউণ্ড পাশট। বোরচের্তের হাতে তুলে দিল রান! ৷ সঙ্গে 
সঙ্গে সেটিকে তিন-চার টুকরো করে ফেলল সে। 

“আমরা যখন পরস্পরকে বুঝতে পারছি ঠিক তখনই তুমি পালিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা করলে ? বোরচেত যেন খুব আহত হয়েছে এমন একট! 
ভঙ্গি করল, তারপর ডঃ বার্ডকে বলল, “আমার মনে হয়ঃ ডক্টর, 
রোগীর সমস্যা অত্যন্ত জটিল, এ সামান্য আলকোহলিজম নয়। 
আপনাকে যা বলছিলাম, মদ্যপানের পর ও ভীষণ হয়ে উঠে, শিকা- 
গোতে একটা মেয়েকে খুন করতে চেয়েছিল । এখানেও আমার প্রতিটি 
সহযোগিতার বিরুদ্ধে ও দারুণ বেপরোয়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে । 
এখন এ-রোগীর সাইকোপিস কোন, পথে যাবে তা বোঝা বেশ মুশ- 
কিল, তবে অত্যন্ত অসুস্থ ও, মারাত্মকরকম অসুস্থ । ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষ- 
ণের জন্যে এই.কটেজে ওকে বদলি করেছি, উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে 
কিছুদিন শয্যাশায়ী রাখাই আমার ইচ্ছা । আপনার কি মত ?' 

“পরে আপনার সাথে এব্যাপারে আলাপ করব, ডক্টর । আমার 
একট! দাওয়াত আছে । মিসেস বার্ড অপেক্ষা করছেন, কাজেই’ 

‘অবশ্যই, ডক্টর, আপনাকে এখন বিরক্ত করব না !' 

রানার কাধে হাত রাখলেন ডঃ বার্ড, “আমি খুবই দুঃখিত, রানা, 
কিছুদিনের জন্যে তোমাকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখতে হচ্ছে । আমাদের 
ওপর বিশ্বাস রাখ। একটুও অমনোযোগিতা নেই আমাদের তোমার 
প্রতি । কাল দেখা করছি আমি, কি অসুবিধা তোমার তা অবশ্যই 
শুনব! ডঃ বোরচেতঁ বলছিলেন তার প্রতি একটা শক্রতামূলক 
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মনোভাব গড়ে উঠেছে তোমার, তুমি নাকি 

“মিথ্যে কথা ডক্টর, একদম বানোয়াট । আমি সব বলছ্ি- এই 
লোকটা এক নম্বরের স্যা(ডস্ট, একটা পশু। আমার আ্যাটনিকে 
গিজ্ঞেস করলেই সব জানতে পারবেন’ 

“দেখতেই পাচ্ছেন, ডক্টর,” বোরচের্ত বলল, “ঠিক আছে, আপনাকে 
আর দেরি করিয়ে দেব না।” রিংকে বলল, ‘ওকে এখন শুইয়ে রাখ 
গিয়ে, পোশাক-টোশাক খুলে ফেলবে । রোহলরের ঘরে একটা বেড 
খালি আছে, ওখানেই রাখ ।+ 

“চল হে, রানা ৷” 

প্রায় টেনে নিয়ে চলল ওকে রিং, কটেজে ঢুকে বলল, ‘ঠিক আছে, 
কিচ্ছ. ভেব না । এ কুত্তার বাচ্চাটাকে আমিও দু’চোখে দেখতে পারি 
না। শালাকে কোন সুযোগ দিও না, পেলেই বারট। বাজাতে 
চাইবে । এই কাজটা করেছ ভুল, অনর্থক পালাবার চেষ্টা করলে, ছিঃ । 
আমি তো জানি তোমার মধ্যে অত কিছু গোলমাল নেই। ব্যাটা 
ডঃ বার্ডের ওপর আরেক হাত নিল আরকি! এতো রোহলারের 
ঘর! যাও, জামাকাপড় ছাড়, আমি একটা গাউন নিয়ে আসছি ৷’ 

প্রাইভেট রূমটায় গিয়ে ঢুকল রানা ৷ বিছানায় চিত হয়ে আছে 
রোহলার, আপনমনে গাউন থেকে সুতো টেনে টেনে তুলছে আর কি 
বকছে বিড়বিড় করে--একবারও তাকাল না রানার দিকে । 

জামাকাপড় ছাড়তে না-ছাড়তেই রিং ফিরে এল গাউন নিয়ে, 
“পরে নাও। বোরচের্ড শালার সঙ্গে আর খঘাপলা করতে যেয়ো নাঃ 
ড্রাগফ্রাগ দিয়ে অবস্থা খারাপ করে দেবে ॥” 

অস্বস্তি, সেইসঙ্গে ক্লান্তি নিয়ে শুয়ে পড়ল রানা। রিং 
বেরিয়ে গেল, একটু পরেই বোরচের্তের সঙ্গে ওর কথোপকথন শোন! 
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গেল । কান পাতল রানা । 

শুয়ে পড়েছে ও» রিং বলছে, ‘আর গোলমাল করবে না, আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকুন ॥ 

“ওর সঙ্গে যা-যা ছিল সব নিয়েছ ? টাকা-পয়সা ?, 

“টাকা সম্ভবত ওর জামা-কাপড়ের মধ্যেই আছে !” 

“টড । টাকা স্ুপঃরভাইজারের কাছে পৌঁছে দেবে। ওর দিকে 
বেশ নজর রাখতে হবে, আমার অনুমতি ছাড়া এদিক-সেদিক কোথাও 
যেন যেতে না পারে । ওর চিঠিপত্র সব আমার কাছে পাঠাবে আগে । 
মনে থাকবে ?” 

ণ্জ্বী 1 

“আজ রাতে ও আরেকবার চেষ্টা করবে পালাতে । কড়! পাহারায় 
রাখবে । তোমার পর ডিউটিতে কে আসবে 1 স্মিথ ? ওকেও বলবে । 
যে কোন ঘটনার জন্যে কিন্তু দায়ী থাকবে তোমরা ছু'জন।” 

‘আমি ওকে এক মুহুর্ত চোখছাড়া করব না ।' 

‘গুড । এখন ওর সঙ্গে কথা বলব আমি ।' 

একটু পরেই ঘরে এসে ঢুকল বোরচের্ত। বাতি স্বালল। হাসি- 
হানি মুখে এসে দাড়াল রানার পাশে, তারপর রোহলারকে দেখল । 

“কি আশ্চর্য একজোড়া রূমমেট ৷’ বোরচের্ত বলল, 'এখন যত 
খুশি আলাপ করতে পার রোহল[রের সঙ্গে, ওকে আর ভয়ের কিছু 
নেই। ওর ভয়ঙ্কর অবস্থার এখন শেষ, আর তোমার শুরু হতে যাচ্ছে ॥ 

অজান্তে হাতের মুঠি শক্ত করে ফেলল রানা । ইচ্ছে হল বোর- 
চের্তের হাসি হাসি মুখটাকে থে"তলে পিষে বিকৃত করে দেয় । কিন্ত 
কার্যত একটু নড়তে চড়তেও পারল না ও। 

বোরচের্ড বলে চলল, “ঘটনা-পরম্পরা বলছে £ আজ রাতে আবার 
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তুমি পালাতে চাইবে । তাতে যে কোন ফল হবে ন।, তা নিশ্চিত 
করে জানাতে পারি । কাল তো! ডঃ বার্ডকে বেশ মজার মজার কথা 
শোনাবে, তাই না? ভদ্রলোক বেশ সদয়, কিন্তু ঘটে বুদ্ধি কিছু কম । 
আমার বিরুদ্ধে আনীত তোমার অভিযোগগুলো নিয়ে তার বুদ্ধিমত্তা 
উদ্দীপ্ত হবে এমন আশা কর না । তাহলেও খেলাটা বেশ জমবে, 
কি বল? আমিও এমন বাবস্থা করব যাতে তোমার বিবৃতি হেঁয়ালি 
ছাড়া আর কিছু না হয়। তাছাড়া, ডঃ বার্ড কাল তোমার সঙ্গে 
দেখাও করতে পারছেন ন1..'এ'ক রানা, তোমার কপালের বা দিকের 
শিরাটি আবার লাফাচ্ছে দেখ ছি। হাঃ হাঃ হাঃ । গুড নাইট । ক্যাটা- 
টোনিয়ার জন্যে তুমি সত্যিই একটি আদর্শ সাবজেক্ট হবে ॥ » 

বোরচের্ত চলে যেতেই উঠে বসল রানা, গাউনটা একদম ভিজে 
গেছে । একটি জিনিস শুধু বুঝতে পারল রানা £ কোন ভাবেই ভয় 
পেলে চলবে না । রবসনের কাছে যে করে হোক খবর পৌছোতে 
হবে। 

রিং এল আরো খানিকক্ষণ পর, রান! তখন চুপচাপ শুয়ে আছে। 

ব্যাটা গেছে, রিং বলল, ‘তা পালাবার মতলব নেই তো? 

“না, আমি একদম কসম খেয়ে বলতে পারি, তোমাদের কিচ্ছ, 
অসুবিধা ঘটাব না আমি ৷” 

“আমিও তাই চাই । খাবে কিছু? ফ্রিজে দুধ আছে--” 

না ক্ষুধা বলতে কিছু নেই ।, 

হু", তাই হয়। তবে ভেব না, তোমার জন্যে কিছু করার ইচ্ছে 
আছে আমাদের ৷ 

মিনিট পনের পরে কোথেকে এসে হাজির হল চোম, “তুমি 
ঘাপলায় পড়ে গেছ, রানা ?' 
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“ঠিকই শুনেছ, ভীষণ গোলমাল হয়েছে’ 

“একটা কথা বলি £ এই ওয়ার্ডের কেউ আমাকে পছন্দ করে না, 
খালি তুমি একটু খাতির করেছ। এখন তোমার কি দরকার বল 
আমি করে দেব। জান, সারাদিন আজ ঘুরে বেরিয়েছি, কেউ জিজ্ঞেস 
করেনি কখন যাচ্ছ, কখন আসছ,- হেনতেন কিছু বলেনি। আর 
বেশিদিন নেই এরপরই চীন! রোক্তার"ার খাবার_আহ] ! রানা, তুমি 
তো ‘এগ ফু য়ং’ খুব পছন্দ কর, না ? 

দ্রুত ভাবনা চলছে রানার মাথায়। ‘চোম, আমার জন্যে একটা 
কাজ করে দিলেই চলবে! 

‘বল, এখখুনি বল । সিগারেট, ক্যাি, কি চাও, স্টোর থেকে সব- 
কিছু এনে দেব” 

‘না, এসব কিছু না। সকালে আমার একট! চিঠি পোষ্ট করতে 
হবে, পারবে ? পোস্ট অফিসে ক্যারী টেলর বলে একজন আছে, সে 
আমার বন্ধু । চেন তো পোস্ট অফিসটা ৭ 

স্্যি, আজকেই গিয়েছিলাম ।” 

“গিয়ে ক্যারী টেলরের খোজ করবে, তার হাতে চিঠি দিয়ে 
আমার কথ! বলবে, সে যেন চিঠিটা তাড়াতাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা 
করে। পারবে তো৷ এ-কাজট! করতে ?, 

“চিঠির ব্যাপারট। মার কেউ জানুক, তা তুমি চাইছ না? 

“ঠক বুঝেছ । এখন বল, করবে কাজটা ?' 

“নিশ্চয়ই । কোথায় চিঠিটা ? 

“লিখতে হবে ।” 

“কাগজ, খাম, টিকেট দরকার--তাই না ? 

যা 


১৩৪ রানা-৫০ 


“একটা বল পয়েন্ট পেন-_-তাই না?” 

ণ্্যা 

“বস খানিকক্ষণ । সব যোগাড় করে আনছি ।' 

অদ্ভুত একট! লোক এই চোম, দেখতেও সে অন্ভুত, বেধড়ক 
কিসিমের জোয়ান, ওর মধ্যে বন্ধুত্ব প্রীতি অনুরাগ ইত্যাদি ব্যাপার 
আছে বলে ধারণা করাই যায় না-হাবভাব চলাফেরা এমনি জান্তব 
ওর । চোঁমকে কেউ পছন্দ করে না, রানাও না, তাহলেও ওর জন্যে 
ছ'একট। জিনিস স্টোর থেকে এনে দিয়েছে রানা,_-এখন তারই 
প্রতিদান দিতে চাইছে লোকটা । 

বেশ তাড়াতাড়িই ফিরল চোম, খবরের কাগজ নিয়ে এসেছে 
একটা, তার ভেতরেই রয়েছে সব। এগুলো রেখেই সে চলে গেল। 
রিংও ইতিমধ্যে একবার এসে ঘুরে গেল- রানা পত্রিকা পড়ছে দেখে 
বেশ একটা নিশ্চিস্ততার ভাব ফুটে উঠল তার মুখেচোখে। 

খচখচ করে লিখে গেল রানা, পরিচ্ছন্নতা বা যতিচিহ্নের ধার ধারল 
না। সংক্ষেপে ঘটনার আদ্যোপাস্ত রবসনকে জানিয়ে নিজের ও তার 
বিপদের সম্ভাবনার কথাও লিখল । কারণ পেগী ওয়ার্ডের হত্যার 
ব্যাপারে শেষ ছুটি প্রমাণ হচ্ছে তারা দু'জন । এ-ও জানাল, উন্মাদ 
ডাক্তার বোরচের্ডকিভাবে তাকে উৎকট এক গবেষণার বিষয় বানাচ্ছে। 
“এক মুহূর্ত দেরি করবেন না” রানা লিখল, “এখখুনি পুলিসের সাহায্য 
চাইবেন। চিঠ পাওয়া মাত্র জজের কাছে গিয়ে আমার রিলিজের 
ব্যবস্থা করবেন। কি বিপদে যে আছি সে আমিই জানি 

চোমের পকেটে চিঠিটা ঢুকিয়ে দেয়ার পর খানিকটা নিশ্চিন্ত- 
বোধ করল রান! ৷ করিডোর ধরে সোজা হাটতে শুরু করল চোম, 
কোন দিকে তাকাল না । টেলরের ব্যাপারে আর কিছু বলতে চেয়েছিল 
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রানা, কিন্ত কর্ণপাত করল না সে। 

রাতে যখন ফিরল সে তখন আবার তার কাছে গিয়ে হাঙ্গির হল 
রানা, ‘আজ রাতে দিতে পারলে না চিঠিটা ? 

‘খামোকা মাথা খারাপ করছ, কাল সকালে সব ব্যবস্থা করব । 


রাতে প্রায় সারাক্ষণই চেঁচামেচি করল রোহলার। আযাটেনড্যান্ট 
মিঃ স্মিথ এক ঘন্টা পরপর এসে বাতি জ্বালিয়ে সব ঠিকঠাক আছে 
কিনা দেখতে থাকল। কাঞ্জেই ঘুম আর কাছে ঘে"ষতে পারল না 
রানার । ক্ষুধা সেই যে লোপ পেয়েছিল আর ফিরে এল না, সকালে 
নাশতার কিছুই প্রায় মুখে তুলতে পারল না৷ সে। 

সকাল আটটার দিকে ডিউটিতে এল মিস স্যালি, তার সঙ্গে 
পেনেলোপি ব্রায়ান । একসাথেই ছ' জন-এল রানার “ঘরে । 

‘এমন উটকো বুদ্ধি তোমার মাথায় এল যে কেন তাই বুঝতে 
পারছি না» মিস স্যাালি বলল, “এমন আহম্মকি করে কেউ? 

“বোরচের্ড ডঃ বার্ডকে বোঝাতে চায় আমি নাকি সাইকোটিক» 
রানা বলল, “আসলে কি আমি তাই? 

“আমার কথায় কি এসে যায়? 

মিস স্যালি রোহলারের কাছে এগিয়ে গেল, পেনেলোপিকে ধলল, 
‘এই রোগীর ব্যবস্থা কর আগে, ধুয়ে-মুছে সাফম্ুতরো করে দাও। 
স্পঞ্জ আর আ্যালকোহল নিয়ে এস। দরকার বোধ করলে আ্যাটেন- 
ড্যান্টও ডাকতে পার একজন ।' 

“না, আমিই পারব ৷ 

দু'জন বেরিয়ে গেল একসঙ্গে । মিনিট পাঁচেক পর ট্রে হাতে ঢুকল 
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পেনেলোপি, টেবিলে ট্রেটা রেখে এগিয়ে এল রানার কাছে, “এ মেয়ে- 
টাকে দিয়ে আমার কাছে পালিয়ে যাওয়ার খবর পাঠিয়েছিলে কেন, 
রানা?” 

‘যাওয়ার আগে তোমাকে গুড-বাই জানাবার ইচ্ছে হয়েছিল” 

“কিন্তু তোমার এই ভীমরতি ধরেছিল কেন ? 

“তোমাকে সব কথা আমি বলিনি, রানা বলল, 'এখানে খুব বিপদে 
আছি আনি। আর আমি যা বলব তোমাকে তা বিশ্বাস করতেই হবে। 
আচ্ছা, তোমাদের কারো কাছে মামার সম্বন্ধে কিছু বলেছে বোরচের্ত ? 
মানে--’ পেনেলোপির মুখের ভাবাস্তর দেখে প্রসঙ্গ পালটাল রানা, 
পীজ, আমাকে সাইকোটিক ভেব না, একটা খুনীকে খু'জে বের করার 
জন্যে এখানে আমার আসা--” 

চোখ কপালে তুলে পেনেলোপি একছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। 

একটু পর রোহলারকে গোসল করানর জন্যে অন্য একজন 
আ্যাটেনড্যান্ট এল । 

‘আমাকে নিয়ে কি করতে চায় ওরা ? রান! আযাটেনড্যান্টকে 
জিজ্ঞেস করল, “আর বোরচের্ই বা কি বলেছে আমার সম্পর্কে ? 

‘বোরচেতঁ বলছে, তোমার অপ্রকৃতিস্থতা এখন চুড়ান্ত পর্যায়ে । 
কালকের মত আজও তুমি পালাতে চাইবে । কি কাণ্ড বল দেখি | 
সপ্তাহ দু'একের মধ্যে রিলিজ পেয়ে যেতে, এখন পস্তাও ৷ আর এ 
নাস” ছুপ্ড়ির কি করেছ শুনি ৷’ 

“কি করেছি মানে ?” 

“মানে এখানে আমাকে পাঠিয়ে দিল। নতুন এসেছে তো, একটু- 
তেই ভিরমি খেয়ে যায়, কিছুদিন যাক --সব ঠিক হয়ে যাবে!” 

“বোরচের্ড রাউণ্ডে আসে কথন ? 
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'আজ আসবে না। কি একটা মিটিংয়ে গেছে শিকাগোতে । ডঃ 
বার্ডও আছেন সঙ্গে ।' 

“কিন্ত আজ ডঃ বার্ড দেখা করতে চেয়েছিলেন ।” 

“তিনি আসতে পারনেন না । আজ তো নয়ই ।” 

ডে-রূমে গিয়ে চোমের দেখা পেল রানা । টেবিলে পা তুলে সে 
চোখ বুজে পাইপ টানছে । সামনে যেতেই চোখ টিপল চোম, মানে 
আগামীকালই চিঠিটা পেয়ে যাচ্ছে রবসন । 

এগারটার দিকে সামনের দরজার ক্যারী টেলরকে দেখল রানা, 
হাতে বাস্কেট। আযাটেনড্যান্ট দরজা খুলে দিতেই ভেতরে ঢুকল, 
রানাকে দেখেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল--“কি হয়েছে, রান! % 

“কাল পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছি । তাই এখানে পাঠিয়েছে বদলি 
করে। সকালে আমার কাজটা করেছ তো ?” 

“কিসের কাজ ? বুঝতে পারলাম না তো 1, 

প্যাচাল রাখ» আযটেনড্যান্ট বাধা দিল, “আমার অনেক কাজ 
রয়েছে, শুনতে পাচ্ছ_-” 

“আমার জন্যে সিগারেট এন, ক্যারী,” রানা বলল, অবশ্যই কিন্তু !' 


চোম কি তবে ক্যারীকে না পেয়ে ডাকবাক্সে ফেলল চিঠিটা ? জিজ্ঞেস 
করায় চোম বলল, ‘হ্যা, নিজের হাতে বাক্সে ফেলেছি বাপু, অত 
ভাবনার কি আছে ? 

না, চোমকে বিশ্বাস করা যায় না। এই ব্যাপারে ঝুঁকি নেয়াও 
ঠিক হবে না। ঘুরে ঘুরে আবার কাগজ কলম সংগ্রহ করল রানা, 
বাথরূমে ঢুকে লিখল আরেকটা চিঠি। এবার ভাষা হল আরো 
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জোরাল। শেষে লিখল, “আপনার জীবনও বিপন্ন । সব জেনে ফেলেছে 
বোরচের্। আপনাকে যদি সরাতে পারে তাহলে আমারও বেরোবার 
সব পথ বন্ধ । যা করার এই মুহুর্তে করুন ।' 

ছ'টোর দিকে সিগারেট নিয়ে এল ক্যারী। আসামাত্র ওর পকেটে 
চিঠিটা চালান করে.দিল রানা, তারপর আন্পুবিক সব ঘটনা খুলে 
বলল ক্যারীকে । 

“মারাত্মক অবস্থায় পড়েছ দেখছি, রানা | কিন্তু. -'ঘাবড়িয়ো না... 
বোরচের্ড শালাকে আমরাও দেখে নেব ॥ 

‘আরেকটা কার্দ করতে হবে, ক্যারী। সিসি স্পাসেককে চেন 
তে! ? রেকর্ড অফিসে কাজ করে মেয়েটি ৷’ 

“চিনি । আজও দেখা হয়েছিল | কেমন যেন খেপাঁটে মনে হল ।” 

“ওকে আমার খবরটা দেবে । পালাতে না পেরে আমি যে প্রায় 
বন্দী অবস্থায় এখানে আছি--সব কথা বলবে । ও বুঝবে ॥ 

“ঠিক আছে, বলব । এখন চলি, নইলে আড়াইটার ডাকে চিঠিটি 
ফেলতে পারব না !' 

দরজা পর্যন্ত ক্যারীকে এগিয়ে দিয়ে এল রানা, ফেরার সময় একট! 
ম্যাগাজিনও সংগ্রহ করল, নাড়াচাড়া করে সময় কাটিয়ে দেয়ার 
জন্যে। 

বিকেলের দিকে ডিউটি শেষ করে যাওয়ার সময় মিস স্যালি 
রিংয়ের খোজ করল । রানাকে বলল, ‘ডঃ বোরচের্ড ফিরেছেন। 
এইমাত্র তোমার আঁর রোহলার ছু'জনার জন্যেই সিডেটিভের অর্ডার 
দিলেন__ড্রাগ-বুকে আমি লিখেও ফেলেছি । তা ব্যাপারটি কি, রাতে 
ঘুমোও নি? 


“রোহলার বড় জ্বালিয়েছে» রানা বলল, “তাই বলে আমার 
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সিডেটিভ লাগবে কেন ? 

“সেটা ডাক্তারই ভাল বোঝেন। চলি কাল দেখা হবে ।, 

সিডেটিভ কেন? সারাটা সন্ধা উত্তেজনায় কাটাল রানা। পরে 
এই ভেবে আশ্বস্ত হল £ রিংয়ের ওটা মনেই থাকবে না । কিন্তু শোয়ার 
সময় ছটো হলুদ ক্যাপন্থল আর এক গ্লাস পানি হাতে সে ঠিকই 
হাজির হল। 

“কোন দরকার নেই, রিং, রানা বলল, “অনর্থক এনেছ, কি 
ওগুলো ?’ 

“নেমবুটোল ।” 

“কি পরিমাণ ? 

“পরিমাণে কি আসে যায়, রানা? আমি তো ঘুম না এলে এ- 
গুলোই খাই । দেড় গ্রেন করে আছে প্রত্যেকটিতে ।' 

“অনেক বেশি । এক ক্যাপস্থল হলেই চলবে ॥ _ 

খেয়ে ফ্যাল তো, বোরচের্ তোমার ঘুমের নিকুচ করতেই চায়” 

জিভের ফাকে রানা লুকোতে চাইল ক্যাপস্থুল ছ'টো, কিন্তু রিং 
ছাড়ল না, ‘ফের পেজোমি শুরু করেছ! ইনজেকশনই শেষ পর্যন্ত 
দিতে হবে দেখছি !* 

এরপর রানা আর কোন দ্বিধা করল না, গিলে ফেলল ক্যাপসুল 
ছুটো। গভীর ঘুমে মগ্ন তো থাকা যাবে! 

রিং যখন একটা সিরিঞ্জ নিয়ে ফিরল রোহলারের কাছে তখন 
হাই তুলছে রানা, তারপর রিং কথন বেরিয়ে গেল তা ও জানতেই 
পেল না। 

কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল তখন মনে হল এক মিনিটও বুঝি ঘুমোয়নি 
ও, ঘরের মধ্যে নানারকম আওয়াজ- অনেকগুলো লোক যেন 
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কথা বলছে। চোখ খুলল রানা, তখনে! কিছু বুঝতে পারছে না 
ও, সিলিংয়ে ঝোলান তীব্র আলোতেও অস্পষ্টতা কাটছে না। “কিন্ত 
বোরচের্ের কণ্ঠস্বরে সচকিত হল রান! । দেখল, মিঃ স্মিথ, রাতের 
সুপারভাইজার মি: হিবার, ডঃ বেনসন আর বোরচেত রোহলারের 
ওখানে দাড়িয়ে আছে। 

“ঘটনাটা কি ঘটেছিল আবার বলুন, মিঃ স্মিথ !’ সুপারভাইজার 
জিজ্ঞেস করল। 

‘রাত তখন ছু'টোর একটু বেশি । রিপোট লেখার জন্যে আসছি, 
তখন দু’নম্বর ডে-রমে দেখি রায়ান আর রুডি গোলমাল শুরু. 
করেছে । রু(ডর নাক ডাকা নিয়েই গোলমাল । দশ মিনিট লাগল 
ওদের শান্ত করতে, এরপর বাথরূমের দিক থেকে চোম এসে জানাল 
এই ঘরে কি একটা ব্যাপার হয়েছে । এসে দেখি এই অবস্থা । রানার 
গাউনে রক্ত দেখে ভাবলাম ওরও বোধ হয় একই অবস্থা, পরে 
চেয়ারের পায়াটা দেখলাম ওর বিছানায়-_তারপর চেঁচামেচি করে 
সবাইকে জড় করলাম । এত বড় একটা কটেজে একা এক! ডিউটি 
করা যায়? 

সুপারভাইজার হিবার একটু সরতেই রোহলারের মাথাটা দেখতে 
পেল রানা, চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে রক্তে ডুবে আছে, শাদ। খুলিটাকে 
উজ্জ্বল আলোর নিচে লাগছে অদ্ভূত একট! কিছু । 

গলা ঠেলে একটা হাউ হাউ *ধ্বনি বেরিয়ে এল রানার, 
কিছুতেই আটকে রাখতে পারল না। বোরচের্ত ঘুরে অমনি আদেশ 
দিল, “ওকে করিডোরে নিয়ে যাও, আটকে রাখ ৷” 

প্রাণপণে উঠে বসতে চাইল রানা, কিন্ত পারল না, কতকগুলে। 
শক্ত হাত ওকে জোর করে শুইয়ে দিল । বিছানার সঙ্গে ওর হাত 


হৃৎকম্পন ১৪১. 


বেঁধে ফেলা হল মুহূর্তে । লোহার জালের মত কি একটা চেপে 
বসিয়ে দেয়! হল ওর বুকের ওপর ) থিরথির করে একটা কাঁপুনি 
বয়ে যেতে লাগল সারাটা শরীর জুড়ে, রানার মনে হল £ এ-সব 
কিছু না, ও একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে মাত্র । কিন্ত বোরচের্তের একটা 
কথায় সেই ভুলও ভাঙল, “মামার সিডেটিভ তৈরি হওয়ার আগেই 
ওর জন্যে মালাদ! একট! ঘরের ব্যবস্থা কর ৷’ 

করিভোরের প্রান্তে একটা ঘরে রাখা হল রানাকে । ঘোর তখনও 
কাটেনি ওর, চিস্তাভাবনাগুলো পুরোপুরি এলোমেলো, কিছুতেই 
মেলান যাচ্ছে না। তখনই দরজায় কার দীর্ঘ ছায়া পড়ল । কোন রকমে 
ঘাড় ঘুরিয়ে রানা দেখল £ চোম দাড়িয়ে আছে। পাজামার ওপর 
বাথরোব। কুতকুতে চোখছ্ুটো৷ ঢেকে আছে দড়ির মত চুলে । মুখভতি 
খোচ! খোচা দাড়ি । কেমন যেন চেনা মনে হল রানার, হাসপাতালে 
আসার আগেই যেন চেনা ছিল ওর এই লোকটিকে, কিন্তু কিছুতেই 
মনে করতে পারল ন! £ এর আগে ওকে কোথায় দেখেছে রানা ! 

হাতে একটা পিরিঞ্জ, বোরচের্ড এসে ঢুকল ঘরে। চোমের সঙ্গে 
কি যেন বলাবলি করল। ওদের কথোপকথনের ভাষাটা! আঞ্চলক 
জার্মান তাতে একটুও সন্দেহ রইল না রানার, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি 
সন্দেহও ঘুচল। চোম নামে পরিচিত এই লোকটি যে আদলে ক্লাউস 
রোহলার হঠাৎ এতক্ষণে তা ধরা পড়ল রানার কাছে। এইরকম 
বাথরোব আর খোচা খোচ! গাড়িসহ রোহলারের একটি ছবি বেরিয়ে- 
ছিল পত্রিকায়, পেগী ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ডের পর, যার কাটিং রবসন 
দেখিয়েছিল ওকে । কোন না কোন উপায়ে বোরচেত চোম আর 
রোহলারের পরিচিতি পালটে ফেলেছে। নিহত লোকটি যে আসল 
চোম এ কথা রানা ছাড়া আর কেউ জানে না এই হাসপাতালের 1 
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পেট খালি হয়ে এল রানার, এখনই যেন বমি করে দেবে । গতরাতে 
লেখা প্রথম চিঠিটা নিঃসন্দেহে গিয়ে পড়েছে বোরচের্তের হাতে, 
রবসনের সঙ্গে ওর আসল সম্পর্ক কি তা এবার ভালভাবেই বুঝতে 
পেরেছে সে। 

লোহার জালট। সরিয়ে ফেলার সময় বদ্ধ হাত-পা নিয়ে নিষ্পে- 
ষণের সাথে প্রাণপণে যুঝতে হল রানাকে, বুঝতে পারছে ও £ যে 
কোন সময় ওর সংজ্ঞ! বিলুপ্ত হয়ে যাবে। 

“কি খবর বন্ধু, তোমার পাওনা এবার বুঝে নাও তো দেখি! 
কবিতার রাজ্যে এখন পাঠাব তোমায় । ভালবাস তুমি কবিতা ? 

'বাসি॥ 

“তোমার এই ভালবাস! দীর্ঘজীবী হোক ।” 

বলতে বলতে বোরচের্ত সুশ্চটা রানার কোমরে বিদ্ধ করল, আর 
তীব্রতম ঘৃণার অনুভূতিতে হিংস্র হয়ে উঠল রানা, “কুত্তার বাচ্চা, 
তোকে খুন করব আমি ।' 

“না হে বন্ধু, তোমাকেই আমি খুন করব । 

হাসতে হাসতে ঘর ছেড়ে চলে গেল বোরচের্ড, যাওয়ার আগে 
নিভিয়ে দিল বাতিট। । 

তারপর ? 

মায়া, স্বপ্ন আর শিহরণের আশ্চর্য জগতে গিয়ে পৌছুল রান! । 
ক্যাটাটোনিয়ার এক আশ্চর্য জগতে । বাস্তবতার ‘সাথে যার কোন 
সম্পর্ক নেই । চারপাশে যা ঘটছে সবই শুনছে রানা, বুঝতে পারছে, 
কিন্তু সমস্ত আগ্রহ যেন তার বিপরীতে _ অবাস্তব সোনালি জীবনের 
দিকে । 

চারপাশে অলৌকিক সব রূপ । মাথার ওপর ,ঝোলান বৈদ্যুতিক 


হাতকম্পন ১৪৩ 


বাতিকে মনে হয় কোন চুড়ান্ত শিল্পকল৷ । কিন্ত চোখ বুজলে আরো 
গভীরতা--আরো উজ্জ্বলতা --শিল্পের অতিরিক্ত কোন পরম শিহরণ । 
মনে হয় সোনালি পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে আসছে শুভ্র মেঘুদল, 
স্বগীয় সঙ্গীতের তালে তালে নেচে ভেসে যাচ্ছে সেই মেঘমালা অনন্ত 
অসীম এক রহৃস্তের জগতে । নিজেও যেন তারই সাথে ভেসে যাচ্ছে 
রানা_-উজ্জবল এক শূন্যতার ভেতর দিয়ে। শুধুমাত্র ইচ্ছা কর! । ইচ্ছা 
করলেই দেখা যায় সবকিছু, শোনা যায়, বোঝা যায়, মগ্ন হওয়া যায় । 
আর ইচ্ছা না করলেই চারপাশের সব বিরক্তিকর শব্দ সেই অলৌকিক 
আনন্দলোকে গিয়ে হানা দিতে চায়। 

সব মনে করতে পারে রানা-নাওয়ান খাওয়ান সব। স্থ"চ 
ফোটান হচ্ছে বাহুতে, কোমরে, কিন্ত আর কোন ব্যথা-বেদনা নেই ৷ 
বোরচের্তের প্রতিটি কথা, নার্স ও আ্যাটেনভ্যান্টের প্রতি তার 
আদেশনির্দেশ সব মনে আছে রানার ৷ মেডিকেল স্টাফের সামনে ষখন 
ওকে নিয়ে যাওয়া হল তখন ঠিক কি ভাষায় রোগের বর্ণনা দিয়েছে 
বোরচের্ড তা-ও মনে আছে । কিন্তু শোনার কোন আগ্রহ ছিল না, 
চোখ বুজে গভীরে তলিয়ে থাকাই তখন মনে হয়েছে সবচেয়ে সুখের । 

জেন্টলমেন, রোগীর বিবরণ আপনারা শুনেছেন। রোগী বাস্তবতাকে 
কিভাবে প্রত্যাহার করেছে আপনারা ত! পরীক্ষা করেও দেখলেন । 
আমি বিশ্বাস করি এই ক্যাটাটোনিক অবস্থার দ্রুত নিরসন করা সম্ভব, 
রোগীকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে দেয়াও সম্ভব । আমি এ-ও বিশ্বাস করি 
যে তারপরও রোগীর মধ্যে খুনের প্রবৃত্তি কাজ করবে ; অন্য কোন 
রোগী, নার্স বা আযাটেনভ্যান্টের জন্যে সে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে । 
শাসিত অবস্থায় রোগীর প্রতিক্রিয়া হবে ভয়ানক । আমি জানি, 
র্যাডিক্যাল সার্জারীকে আপনারা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না, কিন্ত 
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এই রোগীর ক্ষেত্রে কোন. গত্যস্তরও নেই। জেল-হাসপাতালে 
বহুবার আমি ব্রেন-অপারেশন করেছি, এবারও সেই কাজের অনুমতি 
চাই ।? 

বোরচের্তের এই বক্ততার পর ডঃ বার্ডের উত্তর, “ডক্টর, গত তিন 
বছরে আমরা এখানে মাত্র ছুটি ব্রেন-অপারেশন করেছি । আমি 
একেবারে অনন্যোপায়.না হলে এই কাজে সম্মতি দিই না। বাস্ত- 
বতার সাথে ওর সংযোগ ফিরে না আসা! পর্যন্ত বরং আমরা অপেক্ষা 
করি, তারপর আলোচনা করা যাবে। আপনি যখন ওকে এতখানি 
বিপজ্জনক মনে করেন তখন শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই না-হয় রাখুন---” 

এই মুহুর্ত থেকেই সমগ্র সন্ত দিয়ে রানা অলীক আনন্দলোক 
থেকে প্রত্যাবর্তন করতে চাইল । সুমধুর সঙ্গীতে আর বুদ হতে 
চাইল না- কর্কশ শব্দের জগতই ওর হয়ে উঠল পরম কাম্য । পেরিয়ে 
গেল কতদিন, কে জানে! 

‘চোখ খোল, রানা, চোখ খোল !” 

কানের কাছে কর্কশ স্বরে টেচাতে লাগল ধোরচের্ভ। তারপর 
পাকস্থলির কাছে তীব্র এক ব্যথায় ককিয়ে উঠল রানা ।' 

‘এই তো, অনুভূতি ফিরে এসেছে । এখন চোখ খোল তো !ঃ 

বোরচের্তের পাশবিক মুখের দিকে তাকাল রানা ৷ দেখল, ভাঙা 
একটা সশড়াশি নাড়াচ্ছে শয়তানটা । হাত-পায়ের বাঁধনের সঙ্গে 
যুঝতে গেল ও, কিন্তু মিস স্যালিকে আসতে দেখে থামল । 

“রোগীর আবোলতাবোল ভাব্ট! খুব তাড়াতাড়িই কেটে যাবে, 
মিস স্যালি। কালেই কাধন একটুও আলগ্রা করা যাবে না । ডঃ বার্ড 
ও অন্যান্য ডাক্তার বিকেলে রানাকে জের! করতে আসবেন । ও"রা 
যদি আমার আগেই এসে যান, তাহলে একটু দেরি করিয়ে দিতে হবে, 
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আর সংবাদটা ইন্টারকমে জানাতে হবে আমাকে । রোগীকে জেরা 
করার সময় আমার থাকাট! অত্যন্ত জরুরী । ঠিক আছে? 

স্ত্রী ।” 

বোরচের্তের সঙ্গে বেরিয়ে যায় মিস স্যালি। 

অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হতে গিয়ে বারবার হোঁচট খায় রানা, এখন 
একট! আতঙ্ক প্রবল হয়ে উঠছে ওর চেতনায়, যে কোন আচ্ছন্নতার 
পথে এই আতঙ্কই বাধা হয়ে দাড়ায় । 

কিছুক্ষণ পর শরীরের তাপ নিতে এল পেনেলোপি ব্রায়ান । 

‘আজ কি বার 1 কতদিন ধরে অজ্ঞান হয়ে আছি আমি, বল তো? 

‘আজ মঙ্গলবার । গত সপ্তাহ থেকেই তো তোমার অবস্থা বেশ 
খারাপ ॥ 

‘আমাকে মাদকদ্রব্য দিয়ে এই অবস্থা করা হয়েছে। বিশ্বাস কর, 
বোরচের্ড আমাকে খুন করতে চায়। ও একটা খুনী, কিন্তু আমি ছাড়া 
আর কেউ তা জানে না_” 

‘আবোলতাবোল কথা বলে কি লাভ, রানা, এইসব ভুল চিন্তা 
এখন বাদ দাও -* 

মিস স্তালি এই সময় ফিরে আসে, “কেমন আছে ও?’ 

“এখনো আবোলতাবোল বকছে। ডাক্তারকে বলছে খুণী, 
এইসব =’ 

রানা বাধা দেয়, ‘চোম কোথায়, মিস স্যালি ?” 

‘গত শুক্রবার সে ডিসচার্জড হয়েছে। তা এ-কথার মানে ? 

‘এ লোকটার নাম চোম নয়, রোহলার ৷ বোরচেত আসল চোমকে 
মেরেছে, আমাকেও মারবে যদি কেউ সাহায্য না করে। যদি তোমরা 


একটু’ 
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মিস স্তালি পেনেলোপিকে বল, “তুমি বরং ওর কোন কথার 
জবাব দিও না| 

চাদর দিয়ে রানাকে ভালভাবে ঢেকে দিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল। 

অসহায় বোধ করল রানা, ভয় পেল ও যখন দেখল মাথায় আর 
কিছুই ধরছে না। প্রাণপণে জেগে থাকতে চাইল, কিন্তু দু'চোখ ভরে 
এল ঘুম । 

ঘুম ভাঙল কার কাধ ধাকুনিতে ৷ ধীরে ধীরে চোখ খুলল রানা, 
খুব কষ্ট করে৷ দেখল চিঠিপত্রের বাক্ষেট হাতে ক্যারী টেলর দীড়িয়ে 
আছে । ফিসফিসিয়ে বলল, “আমাকে চিনতে পারছ, রান! ?’ 

সম্মতিস্চক ঘাড় নাড়ল রানা ) 

‘আজ সকালে তোমার জ্ঞান ফিরে আদার কথা শুনেছি--মামার 
কথা বুঝতে পারছ ? 

হ্যা, খুব ছুধল হয়ে পড়েছি । আমাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছে, ভুল 
ওষুধ দিয়ে বোরচের্ত--. 

‘সব জানি । এখন শোন, সঙ্গে টাকা-পয়সা আছে ?, 

'আছে।? 

‘গুড। আজ রাতেই এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। 
এই ওয়ার্ডের একটা চাবি যোগাড় করেছি। মিঃ স্মিথ ডিউটিতে 
আসার পরই আমি এখানে আসব । আমাকে দেখে মাবার গোলমাল 
কর না। এইবেলা হাত-পা খেলিয়ে শরীরে একটু বল ফিরিয়ে আন। 
আমি’ 

‘এই যে টেলর, কি হচ্ছে ওখানে ? 

দরজার বাইরে একজন আযাটেনড্যান্ট দাড়িয়ে । 

“চিঠিপত্র নিয়ে এসেছি, রানাকে একটু দেখে গেলাম 
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‘এ বাঝ নিয়ে ভাগ বলছি, ওর সঙ্গে কারে দেখা কর! নিষেধ ৷” 
‘যাচ্ছি, যাচ্ছি । আমাকে তা আগে বললেই হত !, 


দুপুরে একজন আযাটেনড্যান্ট এল খাওয়াতে । দেখতে বেশ সদয় 
মনে হল রানার । বলতেই সে হাতের বাধন খুলে দিল। ক্ষুধা পেয়ে- 
ছিল ভীষণ, রানা আরেক পাত্র চাইল । টেঁচেপুছে খাওয়ার পর বাথ- 
রূমে যেতে চাইল ও, “কেউ দেখবে না । মিস স্তালি তো এখন লাঞ্চে 
গেছেন। দিনের পর দিন হাত-পা বাঁধা থাকলে কেমন যে লাগে’ 

ইতস্তত করল আ্যাটেনড্যাণ্ট, তারপর পায়ের বাধন খুলে দিল, 
“দেখ বাপু, কোন ঝামেলা যেন কর না। আমার চাকরি তাহলে 
খতম 1, 

প্রথমবার পায়ে ভর দিয়ে দাড়াতে গিয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল 
রানা, আযাটেনভ্যান্ট হাত বাড়িয়ে না ধরলে দুর্ঘটনাটা ঘটতই। 
কয়েক পা হাটার পর মোটামুটি ভারসাম্য ফিরে পেল রানা । /কোন- 
রকমে হেঁটে গেল বাথরূমে । 

আবার বাঁধা পড়বার আগে যতটুকু সময় পেল হাত-পায়ের 
ব্যায়াম করে নিল রান! ৷ শুয়ে থাকতে থাকতেও এই প্রক্রিয়া চালিয়ে 
গেল ও । যদিও হ্যাগ্কাফট। খুব মুশকিল করছিল, যত নাড়াচাড়া কর- 
ছিল, তত বসছিল এ'টে। 

বিকেল চারটার দিকে বোরচের্তের কথাবার্তা শোনা গেল । করি- 
ভোরে দাড়িয়ে কার সাথে কথা বলছে সে, “নার্স বলছে রোগী নাকি 
এখন বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। তবে আমি অনুরোধ করছি-- 
ওর কথাবার্তা ঠিকঠাক থাকলেও তাতে যেন আস্থা না রাখেন। 
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রোগীর মানসিক ভারসাম্যহীনতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে । ও 
বলছে আমি নাকি খুন করতে চাই ওকে-_ এ-সব আপনারাও শুনতে 
পাবেন। আমি অবশ্য বেশিক্ষণ থাকব না, কারণ রোগী উত্তেজিত হয়ে 
উঠবে ৷’ 

একটু পরেই ডঃ বার্ড ও অন্য ডাক্তার ঢুকলেন ঘরে! পেছনে 
বোরচের্ত। চাপা উত্তেজনা অনুভব করল রানা । বুঝতে পারল £ 'বোর- 
চের্তের ইচ্ছা পুরণ করা যাবে না, ও যা শুনতে চায় তা বলা উচিত 
হবে না কোনমতেই । 

“এই যে রানা, ইনি ডঃ বার্ড__চিনতে পারছ? ইনি হচ্ছেন ডঃ ল্যাঙ, 

আমাদের ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর | কয়েকট! কথা এ'রা জানতে চাইছেন ।+ 

ডঃ বার্ড হাত রাখলেন রানার কপালে, বললেন, “কেমন আছ 
তুমি? 

“অনেকখানি ভাল। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের ৷ আমি নাকি 
একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম ?' 

হ্যা, তাই ঘটেছিল। তারপর ডঃ বোরচের্ত সম্বন্ধে তোমার কি 
ধারণ! { তিনি নাকি তোমার ক্ষতি করতে চান ? 

“আমার ক্ষতি? ছি ছি, এমন আজগুবি কথা ভাবতে যাব কেন? 
ডাক্তাররা কি রোগীর ক্ষতি করে কখনো 1’ 

‘ক্লাউস রোহলার নামে কোন রোগীর কথা মনে আছে কি 
তোমার ? 

হ্যা, মনে আছে । কেউ একজন খুন করেছে তাকে, চেয়ারের 
পায়া দিয়ে মাথার খুলি চুরমার করে দিয়েছে)” 

“তুমি কি জান কে এই কাজ করেছে ?” 

‘না শুধু জানি আমি করিনি। এ রাতে আমাকে দিডেটিভ দেয়া 
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হয়েছিল, অস্পষ্টভাবে আমি শুধু রোহলারের চিৎকার শুনেছি । 
আর কেউ একজন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে এইটুকু বুঝতে 
পেরেছি ।* 

ডঃ ল্যাঙ এতক্ষণে কথা বললেন, “রোহলারকে অন্য কেউও তো 
খুন করতে পারে, ডঃ বোরচে্ 1 এ-ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া 
ঠিক হবে না। এই ওয়ার্ডের আশিজন রোগীর মধ্যে বেশ কয়েকজনেরই 
খুনের প্রবণতা আছে । আমার বিশ্বাস’ 

“কিন্ত ওয়ার্ডে যারা কাজ করে তাদের কথা শুনুন, তাদের কাছে 
রোগী যে-সব কথা বলেছে সেগুলো শুনুন । এই ব্যাপারে সতর্ক 
থাকা 

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ওরা, করিডোরে ও'দের পায়ের শব্দ 
মিলিয়ে গেল। আবার ফিরে আসতে পারে, রানা ভাবল, আরো 
নতুন প্রশ্ন নিয়ে । কিন্তু ফিরল বোরচের্ একা, ঘরে ঢুকে সে দরজা 
বন্ধ করে দিল। 

“ব্যাপারটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলে, রানা, 'বোরচের্তের চোখ 
দু'টো ধক করে জ্বলে উঠল, তোমাকে আমি আগার এস্টিমেট করে- 
ছিলাম । কি ছুঃখ ! ব্রেন অপারেশনের অনুমতিই আমি পাচ্ছি না! 
এখন ইনন্ুলিন শক দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। কাল থেকে শুরু হবে 
এই চিকিৎসা । এখন আশা করি বুঝতে পারছ তোমাকে আর সন 
করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই । দশগুণ বাড়িয়ে দেব আমি ইনম্ু- 
লিনের মাত্রা । সবার আজ্ঞান্তে। প্রথম শকেই মৃত্যু ঘটবে তোমার 
কোন সন্দেহ নেই। অথচ কেউ আমাকে সন্দেহ করবে না । বুঝতে 
পেরেছ ব্যাপারটা 1? ইয়োরোপে যাওয়ার আগেই'*'একি, তোমার 
কপালের বাঁ দিকের শিরাটা আবার লাফাতে শুরু করেছে ! ভয় 
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লাগছে, রানা? কাল দেখা হবে, চলি-*” 
দ্বিতীয় চিঠিটার কথা মনে পড়ল রানার, কয়েকদিন আগেই তে 
সেটা রবসনের পাওয়ার কথা । কি করছে বুড়োটা ? 
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তের 


রাতে এগারটার স্ময়-সক্কেতে ঘুব ভাঙল রানার। এখন শিফট 
পরিবর্তন হবে। 

ঘাপটি মেরে পড়ে থাকল ও মিঃ স্মিথকে ফ্লাশলাইট হাতে ঘরে 
ঢুকতে দেখেই । তারপর সময় গোণার পালা । আধঘন্টা পর পর টেলি- 
ফোন ওয়ার্ডের খবর জানায় স্মিথ । রাত দেড়টায়ও যখন ক্যারী এল 
না, তখন উদ্বিগ্ন না হয়ে পারল না রানা ৷ ক্যারীর ওপর এখন জীবন- 
মরণ-নির্ভর 'করছে ওর । উইলিয়াম ওয়ার্ড মতি, সম্ভবত রবসনও তাই। 
আর কেউ কি ওর সর্বশেষ অবস্থার খবর জানে? 

নতুন কিছু ঘটল না তে! 1 

কিংবা ক্যারী কোন অস্ুবিধায় পড়ল? 

নাকি রানা এর সঙ্গে আদৌ আজ কোন আলোচনা করেনি, 
ঘটনাটা কেবলি এক বিভ্রম ? 

মিঃ স্মিথ দ্বিতীয়বার. যখন রানাকে দেখে গেল, তারপরই অন্ধকার 
ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করল ক্যারী। হাতে পৌটলার মত কি, বিছানার 
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পাশে রাখল । তারপর হাটু গেড়ে বসল রানার কাছে, ‘জেগে আছ? 

“হ্যা ৷ 

“চুপচাপ পড়ে থাক, হাত-পা খুলে দিচ্ছি। একটুও নড়াচড়া কর 
না। এদিকে এলে স্মিথকে ডাকবে । তেমন আঘাত করব না ওকে, 
শুধু হাত-পা! মুখ বেঁধে রেখে যাব ৮ 

বাধন খুলে ক্যারী ভেজান দরজার পাশে গিয়ে দাড়াল। 

‘আমার জামাকাপড় ? 

“তোমার পাশেই তো! পৌটলাটা! রাখলাম ৷ সেই দুপুর একটা 
থেকে এগুলো লুকিয়ে রাখতে হয়েছে । স্‌ স্‌ সু, স্মিথ আসছে ।' 

ছু'টো বাজে, টেলিফোনে কথা বলছে স্মিথ, ‘স্মিথ বলছি, 
আযডলার কটেজ থেকে । সবকিছুই ঠিকঠাক এখানে । সুপারভাইজার 
ও ডাক্তারকে বলুন, তিনটার মধ্যে-*-” 

আর কি কি বলল ম্মিধ ঠিক শোনা গেল ন! । রিসিভার নামিয়ে 
রাখার শব্দ শুনল রানা, তারপরই মনে হল £ এদিকেই আসছে স্মিথ । 

‘মিঃ স্মিথ,” রানা চেঁচাল, “মিঃ স্মিথ ।' 

ঘরে এসে ঢুকল স্মিথ, ফ্লাশলাইট ঘোরাতে ঘোরাতে, ‘আমায় 
ডাকহিলে, রানা ? 

পেছন থেকে আঘাত কর হল ওকে, কিছু বোঝার আগেই স্মিথ 
ধপাস করে পড়ল রানার ওপর, একবার আর্তম্বর তুলেই জ্ঞান হারাল। 
“জলদি জামাকাপড় পরে নাও, ওকে বাধতে বাধতে তৈরি হওয়া চাই। 
মাত্র পয়ত্রিণ মিনিট সময় আছে হাতে । আড়াইটায় টেলিফোন না 
করলে স্পারভাইজারের লোকজন এসে যাবে ॥ 

বিছানা থেকে নামতে গিয়ে রানা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোন- 
রকমে টাল সামলে নিল । কাপ! কাপ! হাতে জামাকাপড় পরল, 
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তবু জুতো৷ পরার সময় ক্যারীর সাহায্য লাগল। বেশি দুর্বল হয়ে 
পড়েছে রানা, শরীরে যেন কিছুই কুলোচ্ছে না। ক্যারীর কাধে ভর 
দিয়ে ডাইনিং রূম, কিচেন ঝ'ম পার হয়ে বাইরে এল রানা । ওয়ার্ডের 
ফটকে তালা লাগিয়ে চাবিটা মাঠের দিকে ছু'ড়ে দিল ক্যারী, “ওরা 
ভাববে তুমি ওকে মেরে চাবি বাগিয়েছ। এস, এখন এই বেড়াটা 
ডিঙাতে হবে ।' 

মাঠের ভেতর দিয়ে প্রায় টেনে-হিপ্চড়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যারী 
রানাকে । মাথা ঘুরছে ওর, প্রায়ই পেট খালি হয়ে আসছে । শেষ 
পর্যন্ত না বলে আর পারল না, ‘আমি আর পারছি না, ক্যারী, একটু 
দাড়াও." 

মুহুর্তে রানাকে কাধে তুলে নিল ক্যারী। এরপর হাটতে খুবই 
কষ্ট হতে লাগল ওর, কিন্তু থামল না ক্যারী, রাস্তায় যখন পৌছুল 
তখন রীতিমত হাপাচ্ছে ও। 

ওক গাছের নিচে ঝকঝকে নতুন একটি গাড়ি অপেক্ষা করছে, 
ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়া। কাধ থেকে রানাকে নামাল ক্যারী, গাড়ির 
পেছনের দরজা খুলে সিটে শুইয়ে দিল ওকে । কোনরকমে কাত 
হল রানা, সংজ্ঞা তখন ওর লোপ হওয়ার পথে । 

“খুব খারাপ অবস্থা ওর” ক্যারীকে বলতে শুনল, তাহলে জোরে 
গাড়ি চালিয়ে এলাকা ছাড়তে হবে। আর যা-যা বলেছি সব মনে 
আছে তো? সোজা এই রাস্তা ধরে যাবে, শেষ মাথায় গিয়ে উত্তর 
দিকে ঘুরবে--কুড়ি নম্বর রুটে। তারপর বা দিকে রকফোর্ডের রাস্তায় । 
সামনে যে মোটেল পাবে, তাতেই একট! দিন অস্তত লুকিয়ে থাকবে । 
ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শিকাগোমুখী সব রাস্তায় চেক শুরু হয়ে যাবে। 
গুড লাক ।' ্ 
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‘তোমার কোন অন্ুবিধা হবে না তো ? 

সিসি স্পাসেকের কণ্ঠস্বর । 

‘আমার জন্যে ভেব না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি পেশী আর অস্থিতে 
তীব্র যন্ত্রনা শুরু হল রানার। “কি অবস্থা হয়েছে তোমার, ফু'পিয়ে 
উঠল সিসি, আরো কি কি বলল ও বাম্পরুদ্ধ স্বরে, কিন্তু রানা তখন 
জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। 


জ্ঞান ফেরার পর ঠিক কোথায় আছে ও বুঝতে পারল না রান! । 
পাশে বসে সিসি ওর মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, বাচ্চাছেলের মত 
আদর করছে, ঠিক হয়ে গেছ তুমি, একদম সেরে গেছ। এখন 
তোমাকে টাই .বেঁধে দেব.” 

“আমরা কোথায় ?' জিজ্ঞেস করল রান! । 

'রকফোর্ড পেরিয়ে এসেছি, হাইওয়ের অনেকখানি পশ্চিমে এখন 
আমরা। মাইলখানেক পেছনে একট! মোটেল ফেলে এসেছি, ওখানেই 
উঠতে হবে আমাদের । সামনের সিটে এসে আমার পাশে বসতে হবে 
তোমাকে । মনে রাখবে £ আইওয়া থেকে এসেছি আমরা, শিকাগো 
যাচ্ছি বিশেষ একটা কাজে, পথে হঠাৎ তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ। 
ঠিক আছে? 

দরজ। খুলে সিসি হাত ধরল রানার, সামনের সিটে বসিয়ে দিল । 
তারপর গাড়ি ছাড়ার আগে রানার ঠোটে একট! সিগারেট গুজে 
দিল। প্রথম টানে মাথাটা গুলিয়ে উঠল রানার, কিন্তু তারপরেই সব 
পরিষ্কার হয়ে গেল । 

গাড়ি ঘুরিয়ে হাইওয়েতে উঠল নিসি। এগোতেই মোটেলের 
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লাল আলোটা দেখা গেল। অফিস খরটার সামনে গিয়ে গাড়ি 
খামাল সিসি । দরজা খুলে এক বৃদ্ধ মহিল! এসে দাড়াল সামনে । 

“অসময়ে আসার জন্টে ছুঃখিত, সিসি বলল, “কিন্ত আমার স্বামী 
বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আজ রাতেই বিশেষ একটা কাজে শিকাগো 
যাওয়া ছিল জরুরী, কিন্ত আমি আর ড্রাইভ করতে পারছি না। একটা 
ঘর হবে আমাদের জন্যে 1? 

“অবশ্যই, এ রকম যাত্রীর জন্তেই তো আমাদের এ লাল আলো 
জ্বালিয়ে রাখা, প্রতি রাতেই পেয়ে যাই । আম্মন, ভেতরে আস্মুন ৷? 

বৃদ্ধ মহিলার সঙ্গে অফিসে ঢুকল সিসি, একটু-পরেই ফিরল 
চাবি হাতে । 


শহ্যাগ্রহণের সময় আরেকবার কীপুনি অনুভব করল রানা । সিসি 
পায়ের জুতা-মোজা, তারপর প্যান্টশার্ট সব খুলে নিয়ে পাতলা একটা 
চাদর দিয়ে টেকে দিল ওকে । উত্তেজনাটা এখন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে 
আসছে, টের পেল রানা । হাই তুলল একবার । পিসির সঙ্গে কথা 
বলতে চাইল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাইল কিন্তু কি ভীষণ ক্লান্ত 
ও, ঠোঁট বুঝি নাড়তে পারবে না। 

সিসি হাত রীখল ওর কপালে, ‘এখন কেমন লাগছে তোমার ?' 

অনেকদিন পর গভীর ঘুমে অচেতন হল রানা । 

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে বলে মনে হল 
রানার । ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে সিসি ৷ শুয়ে আছে ও 
কাত হয়ে সামনের ডিভানে, খালি পা, আর সংক্ষিপ্ততম পোশাকে । 

“আজ তোমার শেভ করতে হবে!’ 
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সিসি বলল। 

“কটা বাজে এখন?’ 

ঘড়ির দিকে তাকাল সিসি, “আটটা বেজে দশ। কেমন লাগছে 
এখন ? 

‘খুব ছূর্বল। তবু বেশ লাগছে। কি করে যে তোমাকে ধন্যবাদ 
জানাব। বোরচের্ত আজ আমাকে খুন করত। নিশ্চয় খুন করত! 
তোমার আর ক্যারীর খণ কখনে! শুধতে পারব না । কেমন করে 
এতসব করলে তোমরা 1 আমি কিছুই-? 

“ও.সব কথা থাক । কফি আসছে, তুমি কাপড় পরে নাও । বাথ- 
রূমে রেখেছি তোমার জামাকাপড় । আর আমারও একটু অন্যরকম 
হওয়া দরকার, তাই না ?' 

বাথরূমে গিয়ে ঢুকল রানা । রাতেই জামাকাপড় সব ইস্ত্রি করে 
রেখেছে সিসি । বেরিয়ে এসে দেখে সিসি ইতিমধ্যে ঠিকঠাক হয়েছে । 
কাল একট। স্যুট পরেছে ও। চোখের কোলে কালি আর চুলগুলো 
এলোমেলো--তাহলেও অপূর্ব লাগছে সিসিকে। রোগী নয়, সমর্থ 
এক নারীকে দেখছে রানা, আা'র কখনো যেন দেখেনি । 

কাছে গিয়ে দাড়াল রানা, হাত রাখল ওর কীধে, কাছে টানতে 
গেল কিন্তুওর হাতে কফির পাত্রটা ধরিয়ে দিল সিসি, ‘এখন আবেগের 
সময় নয়-_-আমার্দের ছু'জনকেই ভদ্রস্থ হতে হবে। ক্যারী বলেছিল £ 
তোমার কাছে টাকা-পয়সা মাছে । রম ভাড়া দেয়ার পর আমার 
আছে মাত্র চার ডলার ।” 

বাথরূমে গিয়ে দরজা বন্ধ করল সিসি। 

কফিতে চুমুক দিল রানা, এখন কি কর্তব্য তাই ভাবতে বসল । 
রবসনের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করতে হবে, তাকে বলতে হবে 
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এখানে আসার জন্যে । তারপর পুলিসের সাহায্য চাইতে হবে সরা- 
সরি। তার আগে, যাই হোক না কেন, সিসিকে বাইরে পাঠিয়ে রেজর 
আর শেভিং ক্রীম আনাতে হবে। 

ঘরের এক কোণের টেলিভিশনের দিকে এই সময় চোখ গেল 
রানার, উঠে গিয়ে অন করে দিল। 

ংবাদ পড়ছে সুসান রবসনের মত দেখতে একটি মেয়ে। বিশ্ব 

সংবাদের পর স্থানীয় সংবাদ শুরু হল । প্রথম স্থানীয় সংবাদটিই রানার 
সম্পর্কে 

‘মাস্থদ রানা নামে একজন খুনের প্রবণতাবিশিষ্ট মানসিক রোগী 
হানোভার স্টেট হাসপাতালের একজন আযাটেনড্যা্টকে আহত করে 
পালিয়েছে--"’ 

তারপর রানার ছবি ও অন্যান্য সকল বিবরণ । দেখামাত্র পুলিসে 
খবর দেয়ার জন্যে নাগরিকদের প্রতি আবেদন । 

বাথব্ূম থেকে ফিরে সিসিও দেখল । “তোমার ছবিট! বড় সুন্দর ! 
একবার দেখলেই মনে থাকে । কি করবে এখন ? 

বুঝতে পারছি ন1.*"গাড়িটা কার ? 

‘ডঃ রুমের |” 

“কি করে ম্যানেজ করলে ? 

সিগারেট ধরাল সিসি, “আমি ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অনেক কিছু পারি। 
মা করতে চাই তা করতে পারি। তোমাকে খুন করতে দেব না ভাব- 
লাম যখন'" 

“কি করে জানলে তুমি ব্যাপারটা ? 

“আমি যে রেকর্ড অফিসে কাজ করি তা তো জানই তুমি। তোমার 
সম্পর্কে প্রতিদিনকার রেকর্ড আমি পড়তাম । বোরচের্ত তোমাকে কি 
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করতে চেয়েছিল জান ? 

‘খুন করতে চেয়েছিল.” 

“তোমার ব্রেন-অপারেশন করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল ও। 
খোজ নিয়ে জানল।ম এই অপারেশনে তোমাকে ইচ্ছে করলে ও বোঁধ- 
শুন্য বানাতে পারে। এইসময় তোমার মেসে্টা নিয়ে এল ক্যারী, 


ওকে সাহায্যের কথা বললাম। ও রাজ হল। সত্যি, ক্যারী লোকটা 
তোমাকে যা ভালবাসে!” 


“কিন্তু গাড়ি’ 

‘ডঃ রম মাঝে-মধ্যে রোগীদের কিছু ফেভার করেন। শিকাগো 
এলে সঙ্গে নিয়ে আসেন । আমিও এসেছিলাম ও"র সাথে । তারপর 
গাড়ির চাবি চুরি করে পালিয়েছি, রাত বারট! থেকে বসে আছি সেই 
ওক গাছটার নিচে**” 

“তোমার পালানর খবর রখন টের পাবেন উনি ? 

‘মিটিংয়ে গেছেন । রাত দশটার আগে ফেরেননি !' 

‘তোমার কি ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে? 

‘না Md 

‘তাহলেও ঝু’কি নিতেই হবে। তুমি বরং বাইরে থেকে আমার 
জন্যে রেজর শেভিং ক্রীম আর পরচুলা কিনে নিয়ে এস---! 

‘ঠিক আছে । 

সিসি বেরিয়ে গেল। জানালায় মুখ বাড়িয়ে রানা ওকে গাড়ি 
বের করতে দেখল । 

টেলিভিশনে তখন কার্টুন-শো চলছে, অফ করার জন্যে উঠে 
দাড়িয়েছে তখনই ম্ুসান রবসনের মত দেখতে সেই ঘোষিকাকে 
আবার দেখা গেল পর্দায় । এবার চুরি কর! গাড়ির পূর্ণ বিবরণ কয়েক- 
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বার করে বলা হল। 

সার্জেন্টের কাজ। এ লোকটার কথাই প্রথমে মনে পড়ল রানার। 
সার্জেন্টের প্রতি তীব্র ঘৃণা অনুভব করল ও। 

গাড়িটার মায়! এখন ছাড়তেই হবে। 

কুড়ি মিনিট পর ফিরল সিসি। গাড়ির খবরটা ওকে জানাল 
রানা । শেভ করে গৌফ-তুর-চুলের রঙ পালটাতে পালটাতে সিসিকে 
পুরো ঘটনাটা খুলে বলল রানা, একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত । 

সিসি বলল, “এখন কি করবে তুমি ? 

‘কিছু ভেব না,যে কোনভাবে হোক, শিকাগো আমরা পৌছবই । 
তারপর": 

‘কিন্ত আমি." 

“তোমার কথা আমার খুব মনে আছে, গিনি । শিকাগো থেকে 
একসাথেই আমরা নিউইয়র্ক যাব । একটুও ছুশ্চিন্তা কর না 

মোটেল থেকে ঠিক এগারটায় বেরোল ওরা । সদর রাস্তা ছেড়ে 
রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার অলিগলি ধরে এগোল। গাড়িটা, ওদের 
জন্যে আর নিরাপদ নয়। শহরের ব্যস্ত এলাকার কয়েক রক আগেই 
এক আযাপার্টমেপ্ট বিল্ডিংয়ের পেছনে গাড়ি পার্ক করল রানা । একটু 
ফাকা জায়গায় এমনভাবে রাখল গাড়িটা যেন কয়েকদিন ধরেই পড়ে 
আছে এটা এমন দেখায় । 

ছু'জন এরপর হাটতে শুরু করল সামনের দিকে | কিছুক্ষণ পরেই 
ট্যাক্সী পাওয়া গেল । | 

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল রান!, ‘আমাদের শিকাগো যাওয়! খুব 
দরকার, যত তাড়াতাড়ি যেতে পারি তত ভাল। কখন কখন ছাড়ে 
প্লেন, আপনার জানা আছে কি 1' 
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“হ্যা, ছু'টো প্লেন যায় । একটা দুপুরে, আরেকটা--” 

“ঠিক আছে, এয়ারপোর্ট চলুন, রানা বলল, “ওখান থেকে টেলি- 
ফোন করতে হবে |” 

“হাতে অনেক সময় আছে, রাস্তা তো মোটে ছ'মাইল । এখনো 
এক ঘণ্ট! বাকি-- ? 


রকফোর্ড এয়ার টামিনালের ওয়েটিং রূমটা সত্যিই আরামদায়ক । 
মিঃ ও মিসেস ক্রস মাইকেল নামে ছু'টো৷ টিকিট কাটল রানা । কাউ- 
ণ্টারের লোকটি বলল-_ আইওয়ার ওয়াটারলু থেকে আসছে ফ্লাইটটা, 
মিনিট কুড়ি লেট হবে। 

ওয়েটিং রূমে বসে থাকা সিসির কাছে ফিরল রানা । 

‘মার সত্তর মিনিট অপেক্ষা করতে হবে আমাদের 1 

রানার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সিসি, “শেষ পর্যন্ত তাহলে 
আমর! মুক্তি পেলাম । কিন্তু শিকাগো থেকে না বেরোনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ 
নিশ্চিন্ত হব না আমি। তবু কেন যেন ভাল লাগহে আমার। 
হাসপাতালের ফটকট! যখন পার হলাম তারপর থেকেই আমি যেন 
কেমন অন্ত রকম হয়ে গেছে। তুমি হওনি রানা ?, 

“হয়েছি । আডলার কটেজে তো এখন আমার থাকার কথা, 
তারচেয়ে ভাল আছি অবশ্যই । একটু অপেক্ষা কর, আমার আ্যাটনি 
মিঃ রবসনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করি, যাতে এয়ারপোর্টে 
আমাদের জন্যে তিনি অপেক্ষা করেন ।' 

সিগারেট কিনে খুচরো সংগ্রহ করল রানা, তারপর গিয়ে ঢুকল 
টেলিফোন বুথে । অপারেটরকে ডায়াল করে জন রঝসনের নাম্বারটা 
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দিল। একটু পরেই অপারেটরের কট শোনা গেল, ‘তিন মিনিটের 
জন্যে নবব,ই সেন্ট !' 

স্লটে পয়সা ফেলল রানা । একবার রিং হওয়ার পরই ওপাশে 
টেলিফোন ধরল কেউ। 

“মিঃ রবসনের বাড়ি, এক সুকণ্ঠী মহিলা জানাল। 

“মিঃ রবসনের সঙ্গে কথা বলতে চাই 1, 

‘দুঃখিত,’ মহিলা বললেন, “মিঃ রবসনকে আজ পাওয়া যাবে না। 
আপনার নামটা জানতে পারি কি? 

“মাসুদ রানা ৷ 

হ্যা আপনার ফোন সম্পর্কে মিঃ রবসন বলে গেছেন : কোন খবর 
থাকলে যেন রাখা হয়!’ 

“আপনি কে বলছেন? 

‘মামি সেক্রেটারিয়াল সাভিস থেকে এসেছি, গত বুধবার থেকে 
মিঃ রবসনের এখানে কাজ করছি !' 

‘ভিনি কখন ফিরবেন ? 

“নে হয় বিকেল চারটার দিকে - একটু ধরুন, কে একজন কথা৷ 
বলতে চাচ্ছেন 

মনে হল কয়েক মিনিট ধরে অপেক্ষা করছে রানা । একসময় 
লাইনটা কেটে দিল অপারেটর, “অতিরিক্ত দশ সেন্ট লাগবে’ 

তাই করল রানা । এরপরই সেক্রেটারির ক শোনা গেল, “খুবই 
দুঃখিত, মিঃ রানা । মিঃ রবসনের জন্যে আপনার কোন মেসেজ রাখতে 
হবে?’ 

হ্যা, তাকে বললেন বেল! দু'টোর মধ্যে আমি তার ওখানে 
আসছি । ধন্যবাদ ৷ 
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‘আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি, মিঃ রানা ।' 

রিসিভার নামিয়ে রাখল রান! । উঠে আসছে, তখনই বোরচের্তের 
কথা মনে পড়ল। আর কিছু খুচরো আছে পকেটে ৷ ঘানোভার 
স্টেট হাসপাতালে ফোন করল রানা । 

না, বোরচের্ত নেই। খুব সকালে বেরিয়ে গেছে । চাকরিতে 
রিজাইন দিয়ে গেছে সে হঠাৎ । 

ওন্মেটিং রূমে পিসি সেই একইভাবে বসে আছে । রানাকে দেখে 
সপ্রশ্ব চোখে তাকাল । 

“বোরচেত বেরিয়ে পড়েছে ।' 

ণ্উ q 

“পুলিস ছাড়াও আর একজন লেগে গেছে এখন আমাদের পেহনে। 
বোরচে্ড ৷ সে যাকগে, খিদে পেয়েছে তো তোমার ? 

ভীষণ ৷” 

“চল, ওপরে একট! রেস্তোরা আছে !' 


প্লেনের আগমন-সংবাদ ঘেোধিত হওয়ার পর রেস্তোরা থেকে 
বেরিয়ে সারিবদ্ধ যাত্রীদের সাথে যোগ দিল ওরা, চোখকান রাখল 
খোলা । 

ফ্লাইট ছাড়ার কথা ঘোষিত হওয়ার পর দু'জন সাদা পোশাকের 
পুলিস এসে প্রত্যেক যাত্রীর টিকিট দেখতে লাগল । সিসি থে*ষে এল 
রানার কাছে, মুখ শুকিয়ে গেছে ওর, জোর করে ঠোটে হাসি ধরে 
আছে, পুলিস দু'জন কাছাকাছি আসতেই কি সব প্যাচাল শুরু করল, 
‘আন্ধল জন নিশ্চয়ই ওখানে থাকবেন । আমরা ঠিক সময়ে পৌছোব 
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তো ? 

‘তুমি মিছিমিছি ভাবছ,’ রানা বলল, ‘উনি অবশ্যই থাকবেন । 
আমাদের ফ্লাইট নাম্বারও জানা আছে ও"র |” 

‘দুঃখিত, আপনাদের টিকিটটা দেখতে হচ্ছে !” 

রানা টিকিট বের করে দিল, জিজ্ঞেস করল, ‘কি ব্যাপার ? 

“এটা আমাদের রুটিন চেক” পুলিসটি বলল, ‘গত রাতে হানোভার 
স্টেট হাসপাতাল থেকে সাংঘাতিক এক রোগী পালিয়েছে । এই 
আধঘন্টা আগে গাড়িটা উদ্ধার করলাম আমরা ।” 

‘ওহ্‌,’ সিসি বলল, “এই প্লেনে সেই লোক নেই তো ?' 

“য় পাবেন না, ম্যাডাম । এই ফ্লাইটে সে নেই ।--. ধন্যবাদ, 
মিঃ মাইকেল । 

একটু পরেই গেটটা খুলে দেয়া হল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওরা 
প্লেনে গিয়ে উঠল । 

রকফোর্ড থেকে শিকাগো পৌছতে লাগল মোট ছেচল্লিশ মিনিট । 
সোয়া একটার দিকে মিডওয়ে এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করল প্লেন । 

সিড়ি দিয়ে নামার সময় সিসি শক্ত করে হাত চেপে ধরল রানার । 
ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে টারমিনালের দিকে তাকিয়ে দু'জন পুলিসকে 
দেখল রানা, প্রতিটি যাত্রীকে তারা শুধু ভাল করে লক্ষ্যই করছে না, 
বেশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে । সিসি বলল ফিসফিস করে, “তোমার বদলে 
এখন বোধহয় আমাকেই খু'জছে। ভঃ.ব্মের কাছ থেকে গাড়ির 
ব্যাপার সবকিছুই জেনে ফেলেছে পুলিস!” 

রানা বলল, “কিচ্ছুটি ভেব না । মনে রেখ তুমি সিসি স্পাসেক 
নও, তুনি মিসেস ক্রস মাইকেল ।” 

সিসি তবু রানার হাত চেপে ধরে রাখল, বলল, ‘আমি বরং রান- 
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ওয়ে ধরে এঁ স্টার্ডের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে যাই 1” 

“ছিঃ, পাগলামি করে না” রানা মৃতু ধমক দিল, “পুলিস আর 
আমাদের জন্যে কোন সমস্যা নয় |” 

টারমিনালে “সিসির আশঙ্কা কিছুই সত্যি হল না, অনুসন্ধানকারী 
পুলিস দু'জন ছু-চার কথা বলেই ওদের ছেড়ে দিল। কিন্তু রানা 
কোণের 'দিকে দীড়ান ছু'জন লোককে লক্ষ্য করল : প্রতিটি যাত্রীকে 
তাদের ঠাণ্ডা চোখগুলো নিঃশব্দে অনুসরণ করে যাচ্ছে । 

বাইরে এসে ট্যাক্সি নিল ওরা, ড্রাইভারকে পথের নির্দেশ দিয়ে 
রানা ঘাড় রিঘুয়ই দেখতে পেল সেই দু'জনকে, টারমিনালের সিড়ি 
বেয়ে দ্রুত নেমে আসছে একটি অপেক্ষমাণ গাড়ির দিকে । একটু দেরি 
করে ফেলেছে ওরা, গাড়ি ছাড়ার আগেই ট্যাক্সিটা রানা ও সিসিকে 
নিয়ে সামনের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল । 


একদম নির্জন মনে হল জন রবসনের বাড়িটা । ফটক খোলার জন্যেও 
একটি লোক এল না । ভেতরে ঢোকার পর নিঃশব্(তা যেন আরো * 
প্রখর হয়ে উঠল । 

সেক্রেটারির খোঁজ করল রানা । অফিস-ঘরের দরজাটা খোলা, 
হাওয়ায় নীল পর্দাটা দুলছে। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে, তখনই 
খেয়াল করল ও-পাশের বারান্দার শেষ প্রান্তে উঠে আসছে সাত-আট- 
জন পুলিস। ছ্'টে! জীপও ওদিকে দাড়িয়ে আছে 

'আমুন, মিঃ রানা» ঘরের ভেতর থেকে ছ'জন এগিরে এল, 
“আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি । আর আপনি তো মিস ম্পাসেক ? 

ঘটনাপ্রবাহকে বাধা দেয়ার কোন ইচ্ছে নিজের মধ্যে আর 
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অবশিষ্ট নেই বলেই অনুভব করল রানা । পুরো ব্যাপারটা এখন 
নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে ওর, এবার জন রবসনের পালা। 

“আপনারা ?' 

বস্থুন, বলছি । আমি সার্জেন্ট ব্রায়ান, উনি লিউটেনান্ট হারিসন । 
শিকাগে! পুলিস ডিপার্টমেন্টের হোমিসাইড থেকে আসছি আমরা 1” 

সার্জেন্ট ব্রায়ান । সোফায় বসতে বসতে রানা কি মনে করতে 
চাইল। 

‘হ্যা, বলুন 

“আপনার--আপনার মেয়েই তো পেনেলোপি 1' 

“ঠিকই অনুমান করেছেন। আপনার সম্পর্কে পেনেলোপি অনেক 
কিছুই বলেছে আমাকে । এই ঘণ্টাখানেক আগেও ওর সঙ্গে টেলি- 
ফোনে কথা হয়েছে আমার । ওর ধারণা আপনার মাথায় বেশ গোল- 
মাল আছে, যদিও আমি ও লিউটেনান্ট তাতে সন্দেহ পোষণ করি । 

‘আমি এখানে আসব তা জানলেন কি করে?’ 

“রকফোর্ড এয়ারপোর্ট থেকে আপনি এখানে ফোন করেছিলেন। 
আমাদের মেয়েটি আটকে রেখেছিল অনেকক্ষণ কলটা, যাতে আমর! 
সনাক্ত করতে পারি। এই সময়টায় একটাই প্লেন আসে রকফোর্ড 
থেকে, কাজেই এয়ারপোর্ট থেকে এ-বাড়ি পর্যন্ত লেক ছড়িয়ে রেখেছি 
আমরা । কখন কোথায় আসছেন তা ধারণা করতে কোন অন্থুবিধে 
হয়নি ।' 

“মিঃ রবসনের কাছে এই চিঠিটা কি আপনি লিখেছিলেন, মিঃ 
রানা ? লিউটেনান্ট হ্যারিসন একটা এনভেলপ তুলে দিল রানার 
হাতে। 

এনভেলপটা বেশ করে খেয়াল করল রানা । হ্যানোভার স্টেট 
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হাসপাতালের এনভেলপ । অপরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা ঠিকানা। 
ভেতরের চিঠিটা! ওরই লেখা, দ্রুত লিখে যেটা ওক্যারী টেলরের 
হাতে দিয়েছিল । 

“হা, আমিই লিখেছি । গত সপ্তাহে ৷” 

“কে এই ডঃ বোরচের্ত ৭? 

হ্যানোভার স্টেট হাতপাতালের একজন সাইকিয়াটিস্ট । 

‘আপনি লিখেছিলেন, মিঃ রবসনের জীবন বিপন্ন । কেন লিখে- 
ছিলেন?’ 

‘কারণ আমি জানতাম, ডঃ বোরচেতঁ আমাদের ছু'জনকেই খুনের 
পরিকল্পনা করছে ।' | 

‘ কেন 1 

“কারণ একটি হত্যাকাণ্ড ও কয়েক লক্ষ ডলার আত্মসাতের 
ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা জানি কেবল আমর! দু'জনই !” 

সার্জেন্ট ও লিউটেনান্টের মধ্যে একবার চোখাচোখি হল, “কেসটা 
এখন অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে সার্জেন্ট, না ? 

তাই, সার্জেন্ট ব্রায়ান মাথা নাল, “ব্যাপারটা আরো খুলে 
বলুন, মিঃ রানা ।” 

“আপনার! মিঃ রবসনের কাছে নিশ্চয়ই সব শুনেছেন?’ 

‘মিঃ রবসন মৃত । গত শনিবার গার শেষকৃত্য হয়েছে । 

না_, 

একটা আর্তম্বর ফুটল রানার কণ্ঠে । কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই 
নিজেকে সে সামলে নিল । 

‘মিঃ রবসনের মৃত্যুকে প্রথমে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়া হয়ে- 
ছিল। এই ঘরেই এ কৌচটায়, তাকে স্বত অবস্থায় পাওয়া গেছে । 
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ডেথ সার্টিফিকেটে করোনারি থ.মবোসিস লেখা হয়েছে মৃত্যুর কারণ 
হিসেবে । কিন্ত আজ সকাল থেকেই আমর! সন্দেহ করতে শুরু 
করেছি । ব্যাপারটা আপনি বলুন, লিউটেনান্ট 1” 

“আপনার সম্পর্কে এবং ঘটনাটি এখন যে-দিকে যাচ্ছে--খুব কম 
জানি আমরা ৷ মিঃ রবসনের এস্টেটের একজিকিউটর ছদিন আগে 
আপনার এই চিঠিটা পান। খুলে তিনি পড়েন, তারপর চিঠি আমাদের 
কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রথমে একে আমরা কোন গুরুত্ব দিইনি। 
পাগলাগারদ থেকে এসেছে; পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয় । আর 
উকিলদের কাছে এ রকম চিঠি কত আসে । কিন্ত আজ সকালে টেলি- 
টাইপে হানোভার থেকে আপনার পালানর সংবাদ এল’ 

সঙ্গে সঙ্গে আপনার নামটাও আমার মনে পড়ে গেল» সার্জেন্ট 
ব্রায়ান লিউটেনাণ্ট হারিসনকে থামিয়ে বলতে শুরু করল, “পেনেলো- 
পির কাছেই নামট! শুনেছিলাম । এরপর ফোন করলাম পেনে- 
লোগিকে ৷” 

“আপনার রেকর্ডপত্রও খু'জে দেখলাম, লিউটেনা্ বলল, ‘তাতেই 
জানতে পারলাম মিঃ রবসন ছিলেন আপনার লইয়ার, তখন এ চিঠিটার 
গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক বেড়ে গেল । আর এ-জন্যেই বিমানবন্দর 
থেকে এ পর্যন্ত আপনি নিরাপদে আসতে পেরেছেন; সে ব্যবস্থা 
আমরাই করেছি । কারণ ধরা পড়ে হাসগাতালে যাওয়ার আগেই 
যাতে পুরো ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, 
সেজন্যেই এখানে আমাদের বসে থাক! ৷” 

সংক্ষেপে পুরো ঘটনাট! খুলে বলল রানা । পেগী ওয়ার্ডের টাকা ও 
হত্যাকাণ্ড আইন ও ডাক্তারদের ফাকি দিয়ে রোহলারকে প্রথমে 
মেননর্ড পরে হা।নোভারে রাখা তারপর চোমের সঙ্গে তাকে বদলে 
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ফেলা । নিজের কথাও বলল, কিভাবে নিউইয়র্ক থেকে এল, ছ'জন 
বৃদ্ধের আকুতি কিভাবে তাঁকে হাধনৌভারে যেতে উদ্ধ দ্ধ করল-_ 
সুসান রবসনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়, হিলো বারে মদ্যপান ও মার- 
শাল ফিল্ড স্টোরে হামলা _কোনকিছুই বাদ দিল না। 

‘তবে,’ বানা বলল, “এখানে ফোন করার পরই আমি হানোভারে 
ফোন করেহিলাম । বোরচের্ড নেই । সম্ভবত সে পালিয়েছে । পালা- 
লেও টাকা নিয়ে মনে হয় শিকাগো ছেড়ে যেতে পারেনি এখনো ॥ 
রোহলারও এখন শিকাগোতে ৷ শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সব 
পথেই অবিলম্বে চেকিং বসান উচিত ৷’ 

‘সে ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্ত বোরচের্তের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ 
আছে আমাদের ?” 

‘প্রমাণ 2 

অ'ফস-ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা । এই ঘরে বসে 
জন রবসনের সঙ্গে আলোচনার সময় যে-রকম দেখেছিল, ঠিক তেমনই 
আছে । কোথাও একটু পরিবর্তন চোখে পড়ল না । 

‘সে তো তিল তিল করে সংগ্রহ করেছেন মিঃ রব্সন। এ ছু'টো 
ডয়ারের ফাইলগুলো দেখুন ,সব তথ্য নিখু'তভাবে সাজান আছে। 
ভদ্রলোক তার আইনজীবনের প্রথম কেসটির জন্যে উপযুক্ত প্রস্তুতিই 
নিয়েছিলেন ।' 

'লিউটেনান্ট হ্যারিসন উঠে গিয়ে ডরয়ার খুলল । একদম ফাকা। 
একটুকরো কাগজ পড়ে নেই কোথাও । 

রানার ঠোটে মৃত হালি ফুটল, “আপনার। আজ এখানে এসেছেন 
কতক্ষণ হল 1’ 

“সাড়ে বারটার দিকে এসেছি । সামনের দিকটায় সেক্রেটারির 
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অফিস, ওখানে পুলিসও আছে ৷’ 

“তার আগেই কাজ সেরেছে বোরচের্ঠ অথবা রোহলার । কিন্তু 
মিঃ রবসনও কম সাবধানী নন £ ফার্ট ম্ভাশনাল ব্যাঞ্ষের সেফটি 
ভোণ্টে সবকিছুর আরেকটি করে কপি রেখে গেছেন। আমি নাম্বারটি 
দিচ্ছি । আপনারা এখনই ওটা বের করে পড়তে শুরু করুন । 

কিন্ত... 

“কোন কিন্তু নয়। আমি এখন বেরোচ্ছি। ছু'ঘন্টা সময় দিন 
আমাকে । পালাব না, কথা দ্বিচ্ছি।” 

“কোথায় যাবে তুমি ?’ 

এতক্ষণে জিজ্ঞাস হল সিসি । 

‘তুমি এখানেই থাকবে সিসি। হিঃ ব্রায়ান, দোতলায় এই ঘরটায় 
আমি ছিল।ম, ওখানেই ওর থাকার ব্যবস্থা! করুন ।” 

“কিন্ত আপনাকে তে! আমরা ছেড়ে দিতে পারছি না অস্তত 
কেসটার যে-পর্যস্ত না সুরাহা হয়__” 

“বিশ্বাস করছেন না? তাহলে আমার সম্বন্ধে আরো কিছু খবর 
নিন। সি আই এ-র দফতরে একটা ফোন করলেই চলবে । তারপর 
আশা করি কোন আপত্তি থাকবে না । আমি অনুরোধ করছি £ মিঃ 
রবসনের নথিপত্রগুলে৷ পড়তে পড়তেই আমি ফিরে আসব-_এখন 
আমাকে বাধা দিলে খুনী ছু'জন লক্ষ লক্ষ ভলার নিয়ে উধাও হয়ে 
যাবে। সিসি থাকল আমার জামিন। আরো দরকার বোধ করলে 
আমার পেছনে লোকও লাগিয়ে দিতে পারেন ।' 

ব্রায়ান বা হারিসন কারে! চোখেমুখেই আর আপত্তি দেখতে পেল 
না রানা । একটা ফোন করেই ছেড়ে দিল রানাকে সসন্ত্রমে । 

তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি পেয়ে গেল রানা । 
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পেগী ওয়ার্ডের বড়তে পৌঁছতে লাগল পনের মিনিটের মত। 

পড়ন্ত রোদে নির্জন বাড়িটাকে লাগছে মুছিত, অসাড় । ফটক বন্ধ, 
অনেকদিন ধরেই বন্ধ, তালায় মরচে জমে গেছে । তবে কি পেগী 
ওয়ার্ডের টাকা এখনো পেগী ওয়ার্ডের বাড়ি ছেড়ে যায়নি ? 

দেয়ালের পাশ ধরে হাটতে শুরু করল রানা । একেবারে পেছনে 
চলে এল । এদিকটায় ছোট একট! ফটক ৷ চাকর-বাকরদের ব্যবহারের 
জন্যে । সহজেই টপকে চলে এল ভেতরে । 

নিস্তব্ধতায় ভূতুড়ে হয়ে আছে বাড়িটা । কিচেনের দিকে এসে 
একটু হতাশ হল রান! £ হেড্ডা নামের সেই আয়াটা নেই নাকি ? 
তখনই মনে পড়ল, গ্যারেজের ওপরের ঘরটাতে থাকত রোহলার ৷ 

অনেকখানি ঘুরে আসতে হল রানাকে । ভাঙচুর আর রাবিশে 
পথটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে । 

সচকিত হল রানা । গন্ধ পেয়েছে ও! 

ময়লা ফেলার জায়গাটা বেশ খোড়াখুড়ি করা হয়েছে । তাজ? 
মাটি বেরিয়ে পড়েছে । আরে কয়েক জায়গায় এরকম খননের চিহ্ন । 
গ্যারেঞ্জের সামনে একটা শাবল পড়ে আছে দেখল রান! ৷ ঘটনাট? 
তাহলে খুব আগে ঘটেনি ? 

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সাবধান হল রানা । 

না, একটি ছায়াও সরল না । 

রোহলারের ঘরটায় উঠে এল রানা। 

দরজাটা খোলাই । রোহলারের দু'টো! হাতই দরজা খুলে রেখেছে। 

এই গন্ধটাই পেয়েছিল রানা! । হালকা হয়ে বারুদের গন্ধটা এখনো 
ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। শরীরে ছু'টো গর্ত নিয়ে উবু হয়ে পড়ে 
আছে রোহলার--একটা হৃৎপিণ্ড বরাবর, আরেকটা ওর থলথলে কান- 
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টাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছে । 

এখনো সম্পূর্ণ জমাট বাধেনি রক্ত, কিন্তু বোরচে্ড বেরিয়ে গেছে । 
গ্যারেজের পেছনের দেয়াল বেয়ে নেমে গেছে । ওপর থেকেই চাকার 
দাগ দেখতে পেল রানা । অর্থাৎ টাকা তার হস্তগত হয়েছে । মাথায় 
যেন রক্ত চড়ে গেল ওর। ৃ 

দ্রুত বাইরে এসে পড়ল রানা । লোকটা ওকে দেখামাত্রই উপ্টো- 
দিকে হাটতে শুরু করেছিল, কিন্তু ডেকে বসল রানা । ব্রায়ান ফেউ 
লাগিয়ে রাখতে ভুল করেনি । কাছে আসতে ইতস্তত করল লোকটি 
প্রথমে, তাকে যেন ডাকা হয়নি এমন ভাবও করল । 

খবরটা দিতেই লোকটি দেয়ালের ওপাশে একটা গাছের আড়ালে 
চলে গেল। পুলিসের জীপ দাড়িয়ে আছে । এখনই খবরটা হেডকো- 
যার্টারে চলে যাবে । 

মোড়ে এসে ট্যাক্সি নিল রানা, সিসেরে আ্যাভিম্থযু দিয়ে যাওয়ার 
সময় সাইরেন শুনে ঘাড় ফেরাল ও--পুলিসের গাড়ি যাচ্ছে পেগী 
ওয়ার্ডের বাড়ির দিকে । 

রোহলার তাহলে খতম ! 

বোরচেত ? 

শিকাগো থেকে পালাতে পারবে ও 1 অসম্ভব কি-__-পালাবার পথ 
নতুন করে ভেবে নিয়েছে বোরচের্ত, লোকবলও কিছু কম নেই ওর । 
নিউইয়র্কের রাস্তায় স্থসান রবসনকে গাড়ি চাপা দেয়ার চেষ্টার কথা 
মনে পড়ল রানার । 

হিলো বারের সামনে এসে ট্যাক্সি থামাল রানা । ড্রাইভারকে 
অপেক্ষা করতে বলে ঢুকল ভেতরে । কাউন্টারে গিয়ে বিয়ার চাইল, 
কিন্তু বিল ওকে চিনতে পারল না । কোণের দিকে রাখা টেলিভিশনটা 
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লক্ষ্য করল রানা, সংগতান্ীষ্ঠান চলছে। একটু পরেই শেষ হল 
অনুষ্ঠানটি, অন্ত একজন ঘোষিকাকে এবার দেখা গেল পর্দায় । পরবর্তী 
অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হল দেখে একটু নিরাশ হল রানা ৷ বোর- 
চে্তের ব্যাপারে একটা পদক্ষেপ আশা করেছিল ও। 

বিলের সাথে নতুন করে পরিচিত হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই 
রানার ৷ বিল চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন বুথটা চোখে পড়ল। 


হোমিসাইডে ফোন করল, কিন্তু ব্রায়ান বা হারিসন কেউ উপস্থিত 
নেই। 


সিসি অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে, আসতেই জিজ্ঞেস করল, 
“ক খবর? 

“বোরচের্ পালিয়েছে ৷’ 

ও 1, 

‘আমাদের কাজ শেষ হয়েছে, সিসি, বাকি কাজ পুলিসের ॥ 

‘কিন্তু ঝামেলা ফুরিয়েছে বলে কিছু খুণিও তো হওনি তুমি ?' 

‘না, খুশি হইনি । বোরচের্তকে না পেলে: 

দরজ।য় করাঘাত করল কেউ। সিসি সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল। 

“আম্ুন, মিঃ ব্রায়ান ।' 

লিউটেনান্ট হারিসনকে সঙ্গে নিয়ে সার্জেন্ট ব্রায়ান ভেতরে ঢুকল, 
এইমাত্র ফিরলেন, মিঃ রানা ? 

হয 

‘আপনার সম্পর্কে আরও খবর অফিসে গিয়েই পেলাম । সি আই 
এ থেকে এসেছে খবরটা । রেডিও টেলিভিশন ও পত্রিকা থেকে 
আপনার সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্রিট! প্রত্যাহার কর! হয়েছে । 
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“বোরচেতের ব্যাপারে কি করলেন?’ 

“মিঃ রবসনের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে । আমি সামান্ত 
চোখ বুলিয়েই বুঝেছি বোরচের্তের জন্যে প্রমাণের কোন অভাব 
হবে ন৷ 

‘তাছাড়া চোন ও রোহলারের পরিচয় পরিবর্তনের ব্যাপারটা মস্ত 
এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 

“ঠিক । শিকাগো থেকে সে যাতে বেরোতে না পারে সে ব্যবস্থা 
পাকা করা হয়েছে । রেডিও টেলিভিশনে একটু পর থেকেই দশ মিনিট 
পর-পর ঘোষণা যাচ্ছে। সার্চ চলছে প্রতিটি সন্দেহজনক জায়গাতেই ।' 

*বোরচের্ড তাহলে ধরা পড়ছে ? 

“অবশ্যই । এখান থেকে স্থ'চ গলতে পারবে না) 

‘আমি কাল সকালের ফ্লাইটে নিউইয়র্ক যাচ্ছি। সিসিও যাচ্ছে 
আমার সঙ্গে । আজ গ্রখানে থাকছি |? 

‘গার্ড লাগবে? 

থাকুক ৷” 

“আরেকটা খবর-_ঠিক আছে, আপনার যাওয়ার আগে আমি 
অবশ্যই দেখা করব 1” 

সিসি ও রানাকে প্রচুর ধন্যবাদ ও রাজ্যপুলিসের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 
সার্জেন্ট ব্রায়ান ও লিউটেনান্ট হারিসন বিদায় নিল। বারান্দায় ওদের 
বুটের শব্দ মিলিয়ে গেল। 

‘তুমি একট! আশ্চর্য মানুষ, রানা 1' সিসি বলল। 

“মিছেই আমার প্রশংসা করছ । প্রশংসার অনেকখানি প্রাপ্য 
(তোমার ও ক্যারীর ।, 

বলতে বলতে সিসিকে কাছে টেনে নিল রানা । জোর করে 
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নিজেকে ছাড়াতে চাইল সিসি, ‘এই, তুমি আবার সেন্টিমেন্টাল হয়ে 
যাচ্ছ।' 

প্রথম যেদিন হানোভার থেকে পালাতে গিয়েছিলাম সেদিন কে 
সেন্টিমেন্টাল হয়েছিল, সিসি? 

এই প্রথম সিসিকে রাঙা হতে দেখল রানা, আরো সুন্দর লাগল 
ওকে। 

বারান্দায় পদশব্দ শুনে উৎকর্ণ হল সিসি, রান! বলল, ‘গার্ড খবর 
নিতে আসছে ।? 

রাতের খাবারের মেনু সিসিই সরবরাহ করল গার্ডকে, তারপর 
বাথরমে গিয়ে ঢুকল ছ'জন। পোশাক পালটে নিল। সেই শাদা 
পোশাকট। পরল সিসি, অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওকে, স্বপ্নের কোন 
মায়াবী নারী যেন ও। 
_ ঝ্লানার দৃষ্টির প্রশংসা বুকে নিয়ে আরে! একবার রাঙা হল সিসি, 
কিন্ত এবার আর সরে যাওয়ার চেষ্টা করল না ও, রানার দিকে সাহসী 
ও সমর্থ রমণীর মত এগিয়ে এল । 

ওর ঠোটে স্পষ্ট দেখল রানা তৃষ্ণার জাগরণ, চোখে প্রথম প্রেম- 
কার মদির বিহবলতা । নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করছে সিপি। 

কিন্তু কাছে আসতেই এক ধাক্কায় নিসিকে খাটের ওপাশে ঠেলে 
দিল রানা, উবু হয়ে নিজেও বসে পড়ল । জানালার পর্দাটি হঠাৎ দুলে 
উঠতে দেখেছে সে। আলমারির পেছন থেকে বেরিয়ে পড়েছে বোর- 
চের্ভ। আলোয় চকচক করছে ওর হাতে ধরা পিস্তলের সাইলেন্সার । 
তর্জনী চেপে বসে আছে ট্রিগারে। 

‘বোরচেতঁ 1 

চিৎকার করে উঠল সিসি। 
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মুহুর্তে টান টান হয়ে গেছে রানার শরীরের সমস্ত মাংসপেশী । 
ধীরে ধীরে উঠে দাড়াল । 

হ্যা, আমি। শুধু একটা কথা রক্ষার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি।” 

কথা ? দূরত্ব মেপে নিল রানা মনে মনে । 

“হ্যা, মনে আছে হানোভারে বলেছিলাম £ তোমাকে আমি খুন 
করব ? 

“কিন্ত পালাতে তুমি পারবে না ৷’ সহজ কণ্ঠে বলল রানা । 

“সে আমি দেখব । কয়েক পা এগিয়ে এল বোরচের্ত, ‘স্বীকার 
করি, আমার চারপাশে ।ঘনিয়ে এসেছে বিপদ । যে কোন মুহুর্তে ধরা 
পড়তে পারি। কিন্তু তাই বলে আমার সব বিপদের মূলে যে তাকে আমি 
রেহাই দিতে তো রাজি নই। এজন্যেই দুপুর থেকে এখানে অপেক্ষা 
করছি। আমি জানি, নির্বোধ পুলিস সব জায়গ! চষে ফেললেও রবসনের 
বাড়িতে আমাকে খু'জবে ন! ৷ তন্নতন্ন করে খু'ঁজেছে ওর! এবাড়ির 
প্রতিটি কামরা ৷ আমার জন্যে এটাই সবচে নিরাপদ জায়গা ৷” 

“নিরাপদ ? টাকাগুলে৷ কোথায় রেখেছ, বোরচের্ত ?* 

‘আমার সঙ্গেই আছে । স্থুটকেসটা ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছ 
না, রানা, আর এক পা ভাইনে সরলে দেখতে পাবে পরিক্ষার । ইচ্ছে 
করলে দেখে নিতে পার--শেষ দেখা | হাতে সময় নেই আমার ৷’ 

ডুকরে কেঁদে উঠল সিগি। 

“ওকেও নিশ্চয়ই খুন করবে তুমি? জিজ্ঞেস করল রানা । 

হয] ॥ উপায় নেই। ওর মুখটাও বন্ধ করতে হবে আনারু নিরা- 
পদে পালাতে হলে ।' 

‘একট! ব্যাপার লক্ষ্য করেছ বোরচের্ড - আমার কপালের. শিরাটা 
কাপছে না ? 
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কিরেছি। কিন্ত কারণটা বুঝতে পারছি না” 

‘এক মিনিট--বু ঝয়ে দিচ্ছি।' ভয় পেলে বা বিপদে পড়লে ওটা 
কাপে। পাগলাগারদে তুমি ছিলে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী, অনেকটা ঈশ্ব- 
রের মত শক্তিমান-_যা খুশি তাই করতে পারতে তুমি, বাধা দেওয়ার 
ক্ষমতা ছিল না আমার। এ পরিবেশে সত্যিই ভয় পেয়েছি আমি 
তোমাকে । 

‘কিন্তু পাগলাগারদের বাইরে এখানে এই মুহুর্তে আমার সামনে 
দাড়িয়ে তোমারই কপালের শিরা লাফানর কথা, বোরচের্ড । আমার 
পরিচয় জানা থাকলে এ সামান্য পিস্তল বের করতে লজ্জা হত 
তোমার, প্রস্তুত হয়ে নাও, বোরচের্ভ। সময় ফুরিয়ে এসেছে 
তোমার ৷” 

হাসির মত ভঙ্গি করল বোরচের্ত, কিন্তু হাসতে পারল না। 
অনিশ্চিত দৃষ্টিতে একবার সিসি আর একবার রানার মুখের দিকে 
চেয়ে সাহদ সঞ্চয় করল । 

“হয়েছে । মেলা ব্ত,তা হয়েছে :--' 

হেসে উঠল রানা । 

“তোমার কপালের বামপাণে শিরাটা লাফাতে শুরু করছে বোর- 
চেতঁ। নাও..'সামলাও ৷’ 

কয়েকট! ব্যাপার ঘটে গেল একসাথে । 

টিপয়ের গায়ে একট! লাথি দিয়েই একলাফে মেঝেতে পড়ল রানা 
বামপাশে, সাই করে একট। বালিশ ছুড়ে মারল সিসি, সাথে সাথে 
সরে গেল ডানপাশে । 

একট! মূল্যবান সেকেণ্ড ব্যয় করে ফেলল বোরচে্ড সিদ্ধান্ত 
নিতে । চট্‌ করে মাথাট! সরিয়ে নিল উড়ন্ত বালিশকে লক্ষ্যভরষ্ট 
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করতে, টিপয়ট! হাঁটুতে এসে ঠোক্কর খেতে যাচ্ছে দেখে সরে গেল 
এক কদম ৷ তারপর যখন পিস্তলটা আবার রানার বুকের দিকে তাক 
করতে যাবে ঠিক তখনই প্রচণ্ড একটা লাথি এসে পড়ল ওর পায়ের 
গিটের উপর । 

ছুপ করে শব্দ হল। গুলিটা রানার কানের পাশে মোজাইকের 
চণ্ট। উঠিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেল খোলা জানাল দিয়ে । টাল সামলে 
নেয়ার চেষ্টা করল বোরচের্ড, সাথে সাথেই দ্বিতীয় লাথি এসে পড়ল 
হাটুর উপর ৷ পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল বোরচের্তের, দড়াম 
করে মাছড়ে পড়ল সে মেঝের উপর । ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে ওর মুখ, 
কিন্তু পিস্তলট। ছাড়েনি সে এখনে! - উঠে বসতে বসতে নিজের অজাস্তেই 
চাপ দিল সে টি গারে। ছুপ,! প্লাস্টার খসে পড়ল সিলিং থেকে। 

প্রায় উড়ে এসে পড়ল রানা ওর বুকের উপর । খপ করে একহাতে 
ওর কনুইয়ের কাছে চেপে ধরে জোরে একট! চাপ দিতেই ব্যথায় 
ককিয়ে উঠল বোরচের্ত, খটাং করে পড়ল পিস্তলটা মেঝের উপর। 
ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল সেটা [সিসির দিকে । তারপর কলার ধরে টেনে 
দাড় করাল বোরচের্তকে। 

শেষ চেষ্টা করল বোরচেত--ছইহাতে রানার চোখ উপড়ে তোলার 
জন্যে আগুল চালাল। কাস্তে চালানর ভঙ্গিতে রানার ডানহাতটা 
বিছ্যংবেগে একবার উঠল এবং নামল। কড়াৎ করে আওয়াজ হল 
একটা, পরমুহূর্তে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাকা হয়ে গেল বোরচের্তের 
একটা হাত । 

তীক্ষকণ্ঠে আঙনাদ করে উঠল বোরচের্ড । 

“এর নাম কারাতে, প্রফেসরম্থলভ ভঙ্গিতে বলল রানা । “কারা- 
তে কিক কাকে বলে দেখবে?’ 
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মেঝে ছেড়ে প্রায় চার হাত শূন্যে উঠে গ্রেল রানার শরীর । 
ধশই করে বোরচের্তের নাক-মুখের উপর পড়ল লাথিট! ৷ গগনভেদী 
একটা চিৎকার দিয়েই ছিটকে গিয়ে দেয়ালের গায়ে ধাকা খেল 
বোরচের্ত, মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে, থে"তগান নাক-মুখের দিকে আর 
তাকান যায় না-_খাড়া নাকটা তো গেছেই, ওপর-নিচ ছুই সারির 
আটটা দ(তও খসে গেছে মাড় থেকে। ধপাস করে জ্ঞানহীন দেহটা 
পড়ল মেঝেতে । 

“কি হয়েছে, স্তার | গোলমাল:.'? 

হস্তদস্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল গার্ড, থমকে দাড়িয়ে পড়ল বোর- 
চের্তের অবস্থা দেখে ৷ কি মনে করে চট্‌, করে পকেট থেকে ফটো- 
গ্রাফ বের করল একটা | ছবির সাথে মেলাবার চেষ্ঠা করল বোরচের্তের 
মুখটা । ধীরে ধীরে হাস ফুটে উঠল ওর ঠোটে । 

“চেনার উপায় রাখেননি, শ্যার'''এক্ষুনি ফোন করছি আমি." 
বলতে বলতে একছুটে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। 


পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘর ভতি হয়ে গেল খাকি ইউনিফরমে । পনের 
মিনিটের মধ্যে রানার বক্তব্য টুকে নিয়ে হাতকড়া লাগান বোরচের্ত 
আর একশ ডলারের নোট ভি প্রকাণ্ড স্থ্যটকেন নিয়ে চলে গেল 
সবাই। 

নিঝুম হয়ে গেল বিশাল বাড়িট!। 

দুটো গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল রানা । 

ধীরপায়ে কাছে এসে দাড়াল সিসি । 

ঠোটে মদির হাসি । 
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একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস 


হাৎকম্পন 


[শকাগোর ছিলে। বার পর পর কদিন ধরে 

এন খাতে রানা, চিৎকার করছে £ 

স্থুসানকে খুন করবে শু, করবেই । 

হ)।নোভার পাগলা-গারদে ভরে দেয়া হলে। ওকে । 
সেখানে অত-গাপনকারী ছ জন খুনীর 

খেজ তে ; ১৯ উণ্টে নিজেই খুনী 

শাব্যস্ত হলো রানা । আটবে দেয়া হলো ওকে 
হাইলি ডেঞ্জারাস সেলে । শুরু হলো ভুল ইঞ্জেকশন ! 
অসহায় রান! টের পেলো, সব জেনে 

গেছে ডক্টর বোরচের্ড। অত্যন্ত কৌশলে 

সবার সামনে প্রকাশ্ঠভাবে খুন করা হচ্ছে ওকে! 
সাহায্যের সব পথ বন্ধ। কাউকে চি 
বোঝাতে পারছে না রানা । 

এমনি সময়ে ওকে বাচাতে এগিয়ে এলে। 

শুধু একজন--সিসি স্গ।সেক, রহস্যময়ী 

এক উন্মাদিনী যুবতী ! 


ছব্‌, ঠা মন 
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